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আজ চারিদিকে পরিবর্তনের ঢেউ। আর সেই ঢেউ পৌছে গেছে 
শিক্ষাক্ষেত্রে, সমাজে ও জীবনের প্রতিটি স্তরে। তাই আজ শিক্ষকের 
দায়িত্ব যেমন বেড়ে গেছে, তেমন অভিভাবকের ও জনসাধারণের দুশ্চিন্তার 
বোঝা ভারী হ'য়েছে। কি ক'রে Stal তাঁদের সন্তানদের ঠিক পথে এগিয়ে 
দিয়ে বর্তমান জটিল জীবনযাত্রার উপযোগী ক'রে তুলবেন? 

শিক্ষাক্ষেত্রে নানা সমস্যার উদ্ভব হ'য়েছে_কোন্‌ পথে শিক্ষার ধারা বয়ে 
চ’লেছে, এ নিয়ে আজ অনেকের মনে সংশয় জেগেছে। মাধ্যমিক শিক্ষার 
বর্তমান রূপ কি, সেখানে কি কি সমস্যা দেখা দিয়েছে, সে সম্বন্ধে জানবার 
কৌতুহল তাই জনসাধারণের মধ্যে তীব্র হওয়া স্বাতাবিক। তারপর প্রশ্ন 
জাগে কি তাবে এই সব বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের ঠিক পথে নির্দেশ দিতে 
হবে। উচ্চতর মাধ্যমিক পর্যায়ে কোন্‌ শাখা নিলে শিক্ষার্থী বেশী লাভবান্‌ 
হবে, তা কি ভাবে নিরূপণ করা সম্ভব হ'তে পারে? 

আজ বিগ্ধালয়গুলির অবস্থাও অভিভাবকদের অজানা! নেই। সন্তানদের 
শিক্ষা ও ব্যক্তিত্বের বিকাশ-সাধনের দায়িত্ব পূর্ণভাবে পালন করা বিদ্যালয়ের 
পক্ষে আজ অসম্ভব হ'য়ে দীড়িয়েছে। ফলে শিক্ষার্থীরা দিন দিন পিছিয়ে 
পড়ছে | তাদের মধ্যে বুদ্ধি আছে, আছে «fe, কেবল নির্দেশ, পরিচালনা 
ও সহান্ুভূতিপূর্ণ দৃষ্টির অভাবে অনেক শিক্ষার্থীর অবনতি ঘটছে। শিক্ষকদের 
অবস্থাও অনুরূপ | শিক্ষকতার আদর্শ, ত্যাগের ব্রত ক্রমশঃ ai হয়ে যাচ্ছে 
বাস্তবের সংঘাতে | চারিদিকে কাঞ্চন-কৌলীন্য, মিথ্যা আভিজাত্যের আবরণ | 
শিক্ষকের anpe দায়িত্ব শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের বিকাশ-সাধন তাই আজ গৌণ za 
দাড়িয়েছে শ্রদ্ধার অভাবে | সমাজের কাছে শিক্ষকের মর্য্যাদাও তাই দিনে 


দিনে ক্ষুণ্ন হ'তে চ'লেছে। 


rb J 


আবার সাধারণ অভিভাবকদের দিক থেকেও জীবন-সংগ্রাম আজ এতই 
তীব্র হয়েছে যে, বাড়ীতে গৃহ-শিক্ষক বা উপ-শিক্ষক রাখাও সব সময় সম্ভবপর 
হয় না, অথচ বিদ্যালয়ের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর ক'রলেও we ফলে ali 
এমনি নান! জটিল সমস্যায় আজ জীবন সমাকীর্ণ। 

(ক) তাই আজ স্বাধীন ভারতের প্রত্যেক চিন্তাশীল নাগরিককে জানতে 
হবে শিক্ষার নবরূপ কি? বিশ্লেষণ করতে হবে শিক্ষাঙ্ষেত্রের এই নিত্য 
নুতন আয়োজনকে ? 

(4) সচেতন হ'তে হবে তাদেরই স্নেহাস্পদ শিশু-কিশোর সম্পর্কে কেন 
তাদের ব্যক্তিত্ব ঠিকভাবে বিকশিত হ'চ্ছে না, কেন তারা শ্রেণীতে পিছিয়ে 
পণ্ড়ছে? 

(গ) বুঝতে হবে বিদ্যালয়ের অবস্থাকে ও বিগ্ভালয়-জীবনের নানাদিককে 
আর সম্ভবস্থলে নিজেদেরই এগিয়ে আসতে হবে এই সব উপেক্ষিত শিশু- 
কিশোরদের প্রকৃত শিক্ষার জন্তে। 

এদের শিক্ষার দায়িত্ব কেবল শিক্ষকের নয়__অভিভাবক ও জনসাধারণকেও 
এই দায়িতবপূর্ণ কাজে সহায়তা ক’রতে হবে, এবং সেই দায়িত্ব Rès নির্বাহ 
PAS হ'লে তাদের আধুনিক শিক্ষা ও শিক্ষা-পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত হ'তে 
হবে। 

এই গ্রন্থখানি সেই পরিচয় করিয়ে দেবার দায়িত্ব নিয়েছে। তাই 
নানা সমন্তার আলোচনা ও সমাধানের ইঙ্গিতে গ্রন্থখানিকে সমৃদ্ধ করবার 
প্রচেষ্টা হায়েছে। তা ছাড়া কালের গতির সঙ্গে শিক্ষা-পদ্ধতির পরিবর্তন 
স্বাতাবিক। তাই কয়েকটি প্রয়োজনীয় বিষয়ের আধুনিক শিক্ষা-পদ্ধতির সংক্ষিপ্ত 
আলোচনাও গ্রন্থখানির মধ্যে স্থান পেয়েছে | 

আজ গতান্থগতিক পরীক্ষা-পদ্ধতির সংস্কারের কথা উঠেছে নান! কারণে। 
তাই কি ভাবে সেই পরীক্ষা-পদ্ধতির সংস্কার সাধন কর! যায়_-কি ভাবে 
শিক্ষার্থীর কর্ম্ম-পণ্জীকে (Cumulative Records) নির্ভরযোগ্য করা যায়, সে 
সম্পর্কে নির্দেশ ও বিভিন্ন নমুনাতে গ্রন্থখানি সমৃদ্ধ | 


[ ve ] 
পরিশিষ্ট অংশটির মধ্যে শিক্ষার্থীর বিষয়ান্থরাগ, অধ্যবসায়, বিষয়-জ্ঞান ও 
ব্যক্তিত্বের নানা দিকে পরীক্ষার উপকরণের সন্নিবেশ করা হ'য়েছে। 


আশা করি, এই প্রচেষ্ট! শিক্ষক, অভিভাবক ও শিক্ষানুরাগী জনসাধারণের 
দৃষ্টি আকর্ষণ ক’রবে ও Stora we নির্দেশে «9 হবে । ইতি__ 


গ্রন্থকার 
TY 
ক্বতজ্ঞতা স্বীকার 


পুস্তকখানি প্রণয়নে আমি অনেকের কাছ থেকেই সাহায্য পেয়েছি। 
তাদের মধ্যে আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু অধ্যাপক শ্রীলোকেশচন্দ্র চক্রবর্তীর কাছে 
আমি বিশেষ Fos | তার অন্কৃপ্রেরণ৷ না পেলে হয়ত পুস্তকখানি আত্ম- 
প্রকাশ Tas না। এ ছাড়া ডেভিড হেয়ার ট্রেণিং কলেজের সুযোগ্য 
অধ্যাপকবৃন্দ, শিক্ষা-প্রসার বিভাগের কর্তৃপক্ষ সকলের কাছেই আমি আমার 
কৃতজ্ঞতা ও খণ স্বীকার ক'রছি। তাদের সহযোগিতা ও নির্দেশ ন! পেলে 
গ্রন্থখানি অপূর্ণ থাকত। ইতি__ 

গ্রন্থকার 


সুীপত্র 
E পৃষ্ঠা 


প্রথম অধ্যায়ঃ (১) শিক্ষার নবরূপ RE et 3—933 
শিক্ষায় গণতান্রিক আদর্শ; শিক্ষা-ব্যবস্থার নূতন ধারা; মাধ্যমিক শিক্ষার 
পুনর্গঠন ও বিচিত্র ধারার বিদ্যালয় । শিক্ষার বিভিন্ন ধারা; ভিন্ন শাখার 
বিদ্যালয় কাকে বলে ; বিভিন্ন শাখার বিদ্যালয়ের প্রবর্তনের পথে বিভিন্ন সমস্ত; 
সমস্তার স্বরূপ | 


(২) কয়েকটি eil e ১৮৩৭ 
বিশৃঙ্খলার সমন্তা ; পরীক্ষা-পদ্ধতির সংগ্কার-মমন্তা ; পিছিয়ে-পড়। শিক্ষার্থীকে 
নিয়ে aaen, মাধ্যমিক eg শিক্ষায় নির্দেশের সমস্তা ঃ অনুমিত নির্দেশের 


ml 


দ্বিতীয় অধ্যায় £ (১) সাধারণ শিক্ষা-প্রণালী ` 
ডষ্টন-পদ্ধতির মূলনীতি; কাণ্য-সমস্ত। পদ্ধতি; একটি প্রোজেক্টের নমুনা; 
উইনেট্কা পদ্ধতি; আলোচনামুলক পদ্ধতি ; শিক্ষণের জন্যে উপকরণ | 


৩৮৫১ 


B 


(২) শিশুশিক্ষা-পদ্ধতির গোড়ার কথা ES 


পড়া, লেখা ও অঙ্ক শেখানোর পদ্ধতি; ইতিহাস, ভূগোল ও বিজ্ঞান শিক্ষা ৷ 


তৃতীয় অধ্যায় £ বিশেষ শিক্ষা-পদ্ধতি ৬৩-৮৭ 
ভাষা ও সাহিত্য-শিক্ষা-পদ্ধতি ঃ ভাষা-শিক্ষার ক্রম ; বাক্য-রচনা 5 অনুচ্ছেদ 
রচনা ; বর্ণগুদ্ধি ; অনুবাদঃ রচনা-শিক্ষা ; প্রবন্ধ-রচন! ; রচন! ও রচনার 
প্রধান দোষ ; গল্প-রচন!। 

চতুর্থ অধ্যায় £ সমাজ-বিজ্ঞান ও শিক্ষা 
সমাজ-বিজ্ঞান প্রবর্তনের লক্ষ্য ; দমাজ-বিজ্ঞানের azi ও পাঠন-পদ্ধতিঃ 
সমাজ-বিজ্ঞান পাঠন-পদ্ধতির বৈচিত্র্য ; সমাজ-বিজ্ঞানের পাঠ্ঠ-ভালিকা; পাঠ- 
সুচীর নমুনা স্থানীয় দমাজ-জীবন (নমুনা) 


৮৮১০৩ 


বিষর পৃষ্ঠা 
পঞ্চম অধ্যায় ` বিদ্যালয়-জীবনের নানাদিক — MM 398—339 


শিক্ষায় স্বাধীনতা ও আত্ম-প্রকাশ; বিগ্ভালয়-জীবনের সামাজিক দিক; 
বিদ্যালয়ের শাসন-শৃঙ্খলা ; বিদ্যালয-জীবনে প্রতিযোগিতা ও সহযোগিতার 
স্থানঃ পিতামাতা ও সমাজের সহযোগিতা 1 


FÒ অধ্যায় ` বিদ্যালয়ের পরিচালনা kè. ccd SSS 
সময়-তালিক!; সময়-তালিকা! প্রণয়নের নীতি। 
সপ্তম অধ্যায় : বিদ্যালয়ের সংগঠন e. S $33—395 


পাঠ্য-বহিভূক্জি কাৰ্য্যাবলী ; শিক্ষায় চার-শিল্প ও হাতের কাজ; কাজ ও খেলা ; 
বিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য 1 


অষ্টম অধ্যায় ` বিদ্যালয়-জীবনে স্বাস্থ্য ও ETE ` — ১৩২১৩৮ 
ব্যায়ামের উপযোগিত! ` ব্যায়ামের শ্রেণীভেদ। 

নবম অধ্যায়ঃ শিক্ষায় পরিদর্শন bè se 398—389 
দশম অধ্যায় £ঃ সহ-শিক্ষা e. ee US 588—389 
একাদশ অধ্যায় £ বিদ্যালয়ে শ্রেণী-বিভাগ ... o $88— SEY 
দ্বাদশ অধ্যায় £ বিদ্যালয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ... M9 ১৫৭-১৬৬ 
পরিশিষ্ট 8 (ক) নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা sen see ১৩৯--২০০ 

(খ) ব্যক্তিত্ব অতীক্ষা abs om SES 


(১) বিবয়ান্থরাগ পরীক্ষা 

(২) অধ্যবসায় পরীক্ষা 

(৩) মাধ্যমিক শিক্ষার নির্দেশ 

(s) ASA ও অভীক্ষার প্রয়োগ-পদ্ধতি 
(৫) Cumulative Record-aq নমুনা 


(Mika ka ci 
(দ্বিতীয় খণ্ড) 
আধুনিক শিক্ষা ও শিক্ষণ-প্রণালী 
প্রথম অধ্যায় 
( এক ) 
শিক্ষার নবরাপ 
সমাজের সঙ্গে শিক্ষার যোগাযোগকে অস্বীকার করা যায় না। আজ 
ভারতের সমাজ-ব্যবস্থারও যেমন পরিবর্তন দেখ! দিয়েছে তেমন শিক্ষারও সংস্কার 
"e হয়েছে। আজ আমাদের ai গণতান্ত্রিক আদর্শের ওপর ofze) 
জনকল্যাণ ও সর্বসাধারণকে সমান সুযোগ দেওয়াই তার ASI কারণ 
জনগণের সর্ব্বাঙ্গীণ উন্নতিই হ'ল রাষ্ট্রের উন্নতি। তাই গণতন্ত্রকে সার্থক 
ক'রে তুলতে হলে চাই শিক্ষার প্রসার, জ্ঞানের আলোক সুদূর পল্ীপ্রান্তে 
পৌছে দিতে হবে, অসহায়, দীন, up প্রাণেও আশা! সঞ্চার করতে হবে। 
স্বাধীনতা দেশে যুগান্তরের Bal করেছে। তাই শিক্ষাক্ষেত্রেও স্বাধীনতা 
ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্রেযর কথা উঠেছে। 
ব্যক্তিত্বের wer তঁবিকাশই আজ শিক্ষার চর 
তাই ব্যক্তির প্রতি শ্রদ্ধা ও দৃষ্টি, ব্যক্তিগত পার্থক্য অনুযায়ী শিক্ষাদান আধুনিক 
শিক্ষাবারার বৈশিষ্ট্য । এক gen সম্ভাবনা নিয়ে এক নবযুগের যে সুচনা 
হয়েছে তাকে BSAA জানাতে হলে চাই সেই অনুযায়ী আয়োজন | 
সমাভজর «ub ও ATT 2 
নবযুগের উন্মেষের সাথে সাথে সমাজের রূপ, আশা-আকাঙ্ষা ও চাওয়া 
পাওয়ার মধ্যে পরিবর্তন দেখা দিয়েছে । দেশের সংস্কৃতি ও শিক্ষা আজ 
কেবল অস্থভৃতি-কেন্দ্রিকই নয়। বাস্তবের দিকে সজাগ দৃষ্টি রেখে সব কিছুই 
গড়ে উঠছে। দেশের শিল্প ও বিজ্ঞান আজ সত্যতার প্রধান পরিপোষক | 
তাই es সাথে WS, যন্ত্রের সাথে তন্ত্রের এক নূতন সম্পর্ক গড়ে উঠছে। 
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আজ জীবনের প্রয়োজন বেড়ে গেছে । ফলে জীবনযাত্রাও জটিল 
হয়েছে। তাই দেশের মাটিকে ছেড়ে কেবল কল্পনা ও অন্থভূতিলোকের 
যাত্রী হলে আজ চলে না । চাই ছুই-এর মধ্যে জামপ্রস্ত-বিধান। তাই 
শিক্ষাবন্ত্রটিকেও সেই ভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। নূতন সমাজ-ব্যবস্থায়, 
নূতন পরিস্থিতিতে শিক্ষার সংস্কার অনিবাধ্ধ্য। তাই দেখা দিয়েছে দিকে 
দিকে নূতন শিক্ষা-পরিকল্পন | 

শিক্ষায় ailes £ 


শিক্ষার্থীর ব্যাক্তিত্বকে খর্ব ক'রে রুচি ও প্রবণতার প্রতি উদাসীন থেকে 
কোন সার্থক শিক্ষাই সম্ভবপর নয়। কারণ প্রত্যেক শিক্ষার্থীরই জন্মাজ্জিত 


বুদ্ধিবৃত্তি ও ব্যক্তিত্বকে কেন্দ্র ক'রে বিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থা অবলম্বন za 


বাঞ্ছনীয় | শৈশব থেকেই লক্ষ্য কর! যায় এক এক দিকে এক এক জনের 


প্রবণতা । তাই তাকে কাজে লাগানোই হ'ল শিক্ষার অন্যতম vOv | es 


যার যেদিকে edel সেই অন্নুযায়ী বিভিন্ন শিক্ষাধারার erg তাই 
নৃতন আয়োজন চলেছে। 

বিভিন্ন শিক্ষা-পরিকল্পনা দেখ! দিলেও তাকে রূপ দেওয়া সময়সাপেক্ষ। 
এ পর্যন্ত শিক্ষায় নান! কমিশন বসেছে, যেমন-_রাধাক্ষ্ণণ কমিশন, মুদ্বালিয়র 
কমিশন, দে কমিশন ইত্যাদি | 


তাদের উপযোগিতাও বর্তমানে যথেষ্ট । প্রত্যেক কমিশনেই শিক্ষার . 


সংস্কারের কথা বল! হয়েছে । গতান্থগতিক শিক্ষাধারার মধ্যে বৈচিত্র্য নেই। 
জীবনের প্রয়োজনের দিকে ও ব্যক্তিত্বের পূর্ণাঙ্গ বিকাশের দিকে লক্ষ্য রেখে 
আজ শিক্ষার উপাদান নির্ধারিত করবার প্রয়োজন। তাই পাঠ্যবিষয় ও 
অধ্যয়নকাল, পাঠিনপদ্ধতি ও শিক্ষণের উপকরণ সব কিছুরই নূতন দৃষ্টিতে 
সংস্কার না হলে শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে ব্যর্থ । 


শিক্ষায় অনুরাগ ও fpa স্হান ৪ 


. যাতে প্রত্যেক শিক্ষার্থী তার অনুরাগ ও রুচি SRT বাস্তব জ্ঞান আহরণ 
করতে পারে, নূতন শিক্ষা-পরিকক্পনার মধ্যে তার আয়োজন করা হচ্ছে। 


শিক্ষায় গণতান্ত্রিক আদর্শ o 


নুতন শিক্ষার কীতীভমা £ 

(ক) goen বয়স থেকে চোদ্দ বছর পর্য্যন্ত সাধারণ বুনিয়াদী শিক্ষা 
দিতে হবে। এর মধ্যে শেষের এক বছরে অর্থাৎ তের বছর থেকে চোদ্দ বছর 
বয়স পৰ্য্যন্ত শিক্ষার্থীর চিত্তবৃত্তির বিকাশ, তার রুচি ও ব্যক্তিত্বের দিকে বিশেষ 
দৃষ্টি রাখতে হবে | d 

(4) চোদ্দ বছরের পর আরও তিন বছরের মাধ্যমিক শিক্ষা» অর্থাৎ চোদ্দ 
বছর বয়স থেকে সতের বছর বয়স পর্যন্ত বিভিন্ন রুচি ail বিভিন্ন ধারায় 
যে শিক্ষাব্যবস্থ! সেই শিক্ষাকে (উচ্চতর ) মাধ্যমিক শিক্ষা বল! হবে। 

(at) সতের বছর বয়সের পর তিন বছরের জন্যে বিশ্ববিগ্ভালয়ের শিক্ষা__ 
যার পরে বিশ্ববিগ্ভালয়ের প্রথম ডিগ্রী দেওয়া হবে। 


শিক্ষায় গণতান্ত্রিক আদর্শ 

শিক্ষার সাথে সমাজের নিবিড় আত্মীয়তা ও যোগাযোগ | তাই রাষ্ট্র 
গণতান্ত্রিক আদর্শের প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে শিক্ষার স্থযোগকে ধনী-নির্ধন 
নির্বিশেষে সকলের মাঝে প্রদারিত করে দেওয়ার প্রশ্ন এসেছে। কেবল তাই 
নয়, বিগ্ালয়-পরিচালনা, ও শ্রেণীর শাসনশৃঙ্খলার ক্ষেত্রেও পরিবর্তন দেখা 
দিয়েছে | যারাই শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট তাদের মধ্যে যোগাযোগ যাতে নিবিড় 
হয়, যাতে. মানুষের যথাযোগ্য মর্য্যাদ! দেওয়া হয় OTST গণতান্ত্রিক আদর্শের 
প্রতিষ্ঠা | 

এই গণতান্ত্রিক আদর্শের সাথে যে শিক্ষা-পরিচালনার যথেষ্ট সম্পর্ক আছে 
তা সুস্পষ্ট । 

বিদ্যালচরর পরিচালনায় গণতান্ত্রিক আদর্শের 
প্রভাব £ ; 

আজ শিক্ষা-পরিচালনায় রাষ্ট্রকে অনেকখানি দায়িত্ব নিতে হয়েছে। কিন্ত 
দেশের শিক্ষার প্রসারের মূলে রাষ্ট্রের দায়িত্ব অনেকখানি থাকলেও জনসাধারণের 
সহযোগিতা ai থাকলে কোন প্রচেষ্টাই সার্থক হতে পারে Wil তাই ai 
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যায়, বহু শিক্ষায়তনের প্রসার সম্ভবপর হয়েছে বিদ্যোৎসাহী জনসাধারণের 
প্রচেষ্টায়। তাই তাদের সহযোগিতার পথকে কোন মতেই রুদ্ধ করা উচিত 
নয়। তাই প্রতিটি বিদ্যালয়ের পরিচালক-দমিতিতে জনসাধারণের আসন 
থাকা বাঞ্ছনীয় | 

মোট কথা, শিক্ষাক্ষেত্রে যে সব সমস্তা আজ দেখ! দিয়েছে তার সমাধান 
খুঁজতে গেলে চাই সমবেত প্রচেষ্টা | 

শ্রেণী ও বিদ্যালয়ের জীবনেও গণতন্ত্রের প্রভাবকে সঞ্চারিত করতে হবে। 
যাতে শিক্ষার্থীদের স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্য ক্ষুণ্ণ না হয় সে দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে 
হবে। আত্মপ্রত্যয় ও নেতৃত্বের উন্মেষ সাধন করার দায়িত্ব আজ প্রধানতঃ 
বিদ্ালয়গুলির ওপর। তাই শ্রেণীপাঠন ও পরিচালনায় শিক্ষার্থীদের ওপর 
অনেকখানি নির্ভর করা চলে। তাদেরই সহযোগিতায় বিদ্ভালয়-পরিবেশকে 
অনুকুল ক'রে তুলতে হবে। Data একটি. ছোটখাট সমাজের সংস্করণ, 
আর শিক্ষার্থী ও শিক্ষক তার সত্য-_সে কথা মনে রেখে কাজে এগুতে হবে। 
জাতি-ধর্-সন্প্রদায় নিবিশেষে প্রত্যেককে সমান arm দেওয়াই হবে 
গণতন্ত্রের লক্ষ্য | 

এজন্য চাই বিদ্যালয়ের মধ্যে একটি স্বাধীন ও ABA যোগাযোগের ব্যবস্থা | 
শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর মধ্যে সম্পর্ককে নিবিড় করতে হলে চাই এই গণতান্ত্রিক 


আদর্শে পূর্ণ আস্থা । মান্ষের মর্য্যাদ। থেকে যেন কেউ বঞ্চিত না! হয়, প্রত্যেক . 


মানুষের প্রতি eal নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে ব্যক্তিত্বের সর্কাঙ্গীণ বিকাশ- 
সাধনের পথে। সমাজচেতন| ও নাগরিক দায়িত্ববোধকে জাগরূক ক'রে 
তোলবার দায়িত্ব নিতে হলে চাই নূতন পরিকল্পনায় বিদ্যালয়-জীবনকে 
পরিচালিত কর! | 


শিক্ষাব্যবস্থার নূতন ধারা 


শিক্ষাব্যবস্থার নূতন ধার! আলোচনাপ্রসঙ্গে শিক্ষার বিবর্তনের আলোচনার 
সার্থকতা আছে। উডের ‘ডেসপ্যাচ’ হয়েছিল ১৮৫৪ খুষ্টাব্দে। শিক্ষাক্ষেত্রে 
সে হ'ল এতিহাদিক যুগ। 


শিক্ষাব্যবস্থার gon ধারা a 


জীবনের সাথে শিক্ষার যোগাযোগকে নিবিড় করবার সংকল্প নিয়ে 
বিশ্ববিগ্ভালয় ও শিক্ষা-অবিকর্ভার দপ্তর প্রতিষ্ঠিত হ'ল । কিন্তু তবুও শিক্ষাব্যবস্থা 
ক্ৰটিযুক্ত হতে পারল না। তাই ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে হাণ্টর কমিশনের’ নিয়োগ 
হ'ল। কমিশনের উদ্দেশ্য হ'ল দেশের প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থার উন্নয়ন ও 
শিক্ষাব্যবস্থার বিশ্লেষণ | 

আজকের যে শিক্ষা-পরিকল্পন! ও বিচিত্র ধারায় শিক্ষার আয়োজন তার 
স্বপ্ন দেখেছিলেন হান্টার কমিশন। ফলে ১৮৮২ থেকে ১৯০২ সাল পর্য্যন্ত 
মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রসারের প্রচেষ্টা ব্যাপক হয়েছিল। অব) এর মূলে ছিল 
সাধারণের সহযোগিতা ও সরকারের প্রয়াস। 

এর পরেই ১৯০২ সালে বসল বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন ( The University 
Commission of 1902); এর উদ্দেশ্য হ'ল মাধ্যমিক শিক্ষাকে 
বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় সম্পূর্ণভাবে নিয়ে আসা | 

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভুত্ব আরও প্রসারিত হ'ল এবং মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রেও 
তার বিস্তার ঘটল | কোন বিদ্যালয় যাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্থমোদন al নিয়ে 
প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্যে শিক্ষার্থী পাঠাতে না পারে Garg নির্দেশ দেওয়া 
Val ফলে মাধ্যশিক্ষা পরিষদের ক্ষমতা ক্ষুণ্ন Sa) 

কিন্ত এতে শিক্ষাক্ষেত্রে অসুবিধা ও অসন্তোষ দেখ! দিল | ফলে ১৯১৭ 
খৃষ্টাব্দে আবার বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন বসল | মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে উন্নয়ন 
a হলে বিশ্বনিগ্ভালয়ের শিক্ষা যে সার্থক হয়ে উঠতে পারে না__সে সম্পর্কে 
চেতন! দেখা দিল। তাই বিশ্ববিদ্ালয় ও বিদ্যালয়ের শিক্ষার মধ্যে একটি 
সীমারেখা Afè করার প্রয়োজন স্বীকৃত Va) এই কমিশনটি Woven 
কমিশন? নামে খ্যাত। 

এর প্রধান অবদান হ'ল ইন্টারমিডিয়েট কলেজ ও বিদ্যালয়গুলিকে বিশ্ব 
বিদ্যালয়ের আওতা! থেকে পৃথক্‌ করা ও এই সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রসার 
করা। কিন্ত সঙ্গে সঙ্গে মাধ্যমিক বি্যালয়গুলির শিক্ষকের শিক্ষণব্যবস্থা ও 
অবস্থার উন্নতির প্রয়োজন একথা স্বীকৃত হলেও সে সম্পর্কে বিশেষ কিছু 
অগ্রগতি হয়নি | 


শিক্ষা-প্রস্ 

এরপরেও ১৯২৯ ও ১৯৩৪ সালে ZILI কমিটি ও সাঁঞ্ছু কমিটি নিযুক্ত 
হয়। উভয় কমিটিই বিচিত্র ধারায় শিক্ষা ও জ্ঞান-পরিবেশনের সুপারিশ করেন | 
১৯৪৪ সালে সার্জেণ্ট রিপোর্ট এ সম্পর্কে Afè অভিমত প্রকাশ করে। 
এ যাবৎ সমস্ত পরিকল্পনাকে বাস্তবে রূপান্তরিত করার উদ্দেশ্যে ১৯৪৮ সনে 
শিক্ষাসংক্রান্ত কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা সমিতি গঠিত হয়| 

এখানে গণতন্ত্রের আদর্শকে কার্যকরী করবার উদ্দেশ্যে চোদ বছর বয়স 
পর্য্যন্ত শিক্ষাকে অ:বতনিক করবার নির্দেশ দেওয়া হয়। এই কমিটির নির্দেশ 
অনুযায়ী ১৯৪৮ সনে বিশ্ববিদ্ধালয়-শিক্ষাকমিশন নামে আর একটি কমিশন, 
গঠিত হয়। এই কমিশনেও মাধ্যমিক শিক্ষার সংস্কারের কথা বিশেষভাবে 
উল্লেখ কর! হয়েছে | i 

শেষে স্বাধীনতালাভের পর স্বাধীন ভারতের নুতন শিক্ষা-পরিকল্পন৷ 
যুগান্তরের স্থচন| করল । মাধ্যমিক শিক্ষাক্ষেত্রের একটি সামগ্রিক আলোচন! 
সম্ভবপর হয়েছে মুদালিয়র কমিশনের কল্যাণে | 

শিক্ষাক্ষেত্রে যে অসামঞ্জন্ত ও (eg ছিল ত! দূর করবার জন্যে বিশেষ 
নির্দেশ দেওয়া হয়েছে | 

যে শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলিত তার পূর্ণাঙ্গ সমালোচনা ও নূতন পথের নির্দেশ 
রয়েছে এই কমিশনের বিবরণীতে | 

শিক্ষাপদ্ধতির esfè : 

(3) প্রচলিত শিক্ষাধারার সাথে জীবনের কোন নিবিড়” যোগাযোগ 
নেই। l a 

(২) ব্যক্তিত্বের সর্বাহীণ বিকাশের পথে প্রচলিত শিক্ষ। পূর্ণাঙ্গ নয়। 

(৩) শিক্ষাক্ষেত্রে ভাবার প্রভাব বেশী হওয়ায় অভিন্ন শক্তির বিকাশের 
পথ রুদ্ধ। 

(8) শিক্ষাপদ্ধতি গতানুগতিক হওয়ায় শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রাণসঞ্চারে 
অক্ষম | 

(৫) শ্রেণীর আকার ও একই শ্রেণীতে শিক্ষার্থীর সংখ্য! অসামঞ্জস হওয়ায় 
শিক্ষকের সাথে শিক্ষার্থীর নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে ai | 


[3 


শিক্ষাব্যবস্থার gon বারা ki 

AY গতানুগতিক পরীক্ষাপদ্ধতি bad ও শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্যকে রূপ 
দিতে অক্ষম | e 

এই সব কথা চিন্তা ক'রে শিক্ষার আমূল সংস্কারের যে পরিকল্পন! খাড়া করা 
হয়েছে তা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে GAL 

(s) শিক্ষাকে সমাজ ও জীবনের প্রয়োজন মেটাবার দায়িত্ব দেওয়া 
হয়েছে। তাই বৃহত্তর জীবনের প্রয়োজন -শিক্ষা-পরিকল্পনার মধ্যে চরম 
স্বীকৃতিলাভ করেছে। 

(২) ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গীণ বিকাশকে শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য ব'লে বরে নেওয়া 
হয়েছে। 

(৩) শিক্ষার মাধ্যমে স্বাধীন দেশের যোগ্য নাগরিক তৈরী করার সঙ্কল্প 
| রয়েছে। 


(8) শিক্ষায় ব্যক্তিস্বাতন্ত্্য ও ব্যক্তিগত রুচিকে স্বীকার va নিয়ে তার 
ওপরে ভিত্তি ক'রে ব্যক্তিত্বের বিকাশের প্রয়াস দেখা দিয়েছে | 
(৫) বৃত্তিশিক্ষার দিকে লক্ষ্য রেখে বিদ্যালয়ের পাঠ্যতালিকায় ব্যবস্থা 
| করার সংকেত রয়েছে নূতন শিক্ষা-পরিকল্পনার মধ্যে | 


শিক্ষার মাধ্যম ব্যক্তি০ত্বর বিকাশ ঃ 

সামগ্রিক জীবনের মাধ্যমেই ব্যক্তিত্বের বিকাশ । এই সামগ্রিক পরিচয় (9. 
anpe কয়েকটি উপাদানে ব্যক্তিত্বকে বিশ্লেষণ করা যায়_যেমন বুদ্ধি, বৃত্তি, 
আবেগ, উচ্ছাস, অন্থভূতি, দৃষ্টিভঙ্গী, ইত্যাদি | 

কেবল বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশই জীবনকে সার্থক করে ন!-_সঙ্গে সঙ্গে 
ব্যক্তিত্বের অন্য five পরিপুষ্ট হওয়া চাই। উদ্াহরণ-স্বরূপ, আত্মপ্রত্যয়, 
অধ্যবসায়, মানসিক oats ইত্যাদি ব্যক্তিতবহ্থছক গুণের কথা উল্লেখ করা যায়। 

পাঠ্য-বহিভু ক্ৰ কাৰ্য্যাবলীর যথাযথ ব্যবস্থা থাকা চাই । শ্রেণী-পরিচালনার 
মধ্যেও শিক্ষার্থীদের স্বাধীনতার অবসর দিতে হবে। তার! বিষ্ঠালয়কে 
ভালবাসতে পারে। যাতে সচ্ছন্ প্রাণের প্রকাশ ঘটতে পারে সেদিকেও দৃষ্টি 
দেওয়া একান্ত বাঞ্ছনীয় | 


৮ শিক্ষা-প্রসঙ্গ 

উদাহরণ-্বরূপ ধরা AP অধ্যবসায় ও আত্মপ্রত্যয়ের কথা। অধ্যবসায় 
ব্যক্তিজীবনে একটি বিশেষ সম্পদ। জীবনে সাফল্যের পথে অধ্যবসায়ের 
মূল্য যথেষ্ট । সাধারণ বুদ্ধিবৃত্তি নিয়ে অধ্যবসায়ের গুণে অনেক সময়ে অনেকে 
অসাধারণ সাফল্য লাভ করে। কিন্ত কি ক'রে এই বিশেষ enn বিকাশ 
সাধন করা যায় ?__এই হ'ল প্রশ্ন | 

বিগ্ভালয়-জীবনে অধ্যাবসায়কে মূল্য দিতে হলে এমন অবকাশের 
প্রয়োজন যাতে শিক্ষার্থী অধ্যবসায়ের সার্থকতা বুঝে ও তার কাজে লেগে 
থাকার অভ্যাস জন্মাতে পারে | সে জন্তে শিক্ষক ও fk কর্তৃপক্ষকে 
শিক্ষার্থীদের উৎসাহ দিতে হবে। মোটকথা, শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রেরণা সঞ্চার 
না হলে কোন সদ্ধ ত্তিরই বিকাশ হয় al | তাই শিক্ষকের ওপর অনেক কিছুই 
নির্ভর করে। শ্রেণীর কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা যাতে ক্রমশঃ এই গুণের 
অধিকারী হতে পারে শিক্ষককে সেদিকেও sat থাকতে হবে। 

এই গণকে শিক্ষার্থীদের মধ্যে জাগিয়ে তুল্তে হলে বিশেষ পুরস্কার ও 
প্রশংসাপত্রের ব্যবস্থাও করা যায়। মোটকথা, কর্ম্মনিঠঠার অভ্যাসকে চপল 
শিক্ষািমনে জাগিয়ে দিলে ভবিষ্যৎ জীবন সম্ভাবনাময় হয়ে ওঠে | 

অধ্যবসায় ছাড়া আরও অনেক ব্যক্তিত্বের উপাদান আছে যেগুলির বিকাশ 
একান্ত বাঙ্ছনীয়। তার মধ্যে আত্মপ্রত্যয় বিশেষ উল্লেখযোগ্য | আত্ম- 
প্রত্যয়কে জাগিয়ে তুলতে হলে আত্মপ্রকাশের প্রচুর nan দিতে za | 
বিশেষ ক'রে যারা লাজুক, যাদের শক্তি থাকা সত্বেও মনে জড়তা» দ্বিধা ও 
সংশয় প্রবল তাদের সহানুভূতির সঙ্গে সহায়তা করতে হবে | 

যাতে বিদ্যালয়ের সমাজ-জীবনের সাথে তাদের যোগাযোগ নিবিড় হয় 
সেদিকে দৃষ্টি দেবার প্রয়োজন। 

এইভাবে প্রতিটি foi ব্যক্তিত্বের পূর্ণাঙ্গ বিকাশের আয়োজন একান্ত 
অপরিহার্ধ্য | শৈশব খেকেই সুরুচি, বিনয়, আত্মমধ্যাদাবোধ জাগিয়ে দিতে হবে 
কারণ ব্যজিত্বই জীবনের পরিচয় | তাই শিক্ষার লক্ষ্য সেদিকে নির্দিষ্ট হওয়া চাই। 

শিক্ষার স্বাধীনতা 2 

গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সাথে সাথে শিক্ষায় স্বাধীনতার প্রশ্ন উঠেছে। 


শিক্ষার বিভিন্ন ধারা ৯ 


শিক্ষার একটি বিশিষ্ট সত্ব! স্বীকৃত হওয়ার ফলে শিক্ষাকে আজ রাজনীতি 
থেকে যুক্ত ব'লে স্বীকার ক'রে নেওয়া হয়েছে। 3 

তাই রাজনৈতিক ক্ষেত্রে যে আদর্শ ই প্রভাব বিস্তার করুক না কেন, 
শিক্ষার একটি স্বতন্ত্র গতি থাক! বিশেষ বাঞ্চনীয় ব'লে স্বীকৃত হয়েছে। 

শিক্ষানীতির মধ্যে আজ কিছু পরিবর্তন দেখ! দিয়াছে । শাসনশ্রঙ্খলা! ও 
পরিচালনার নীতি আজ zeg) যা FRSA সকলের সহযোগিতায় 
সম্পন্ন হয় তা অধিক সার্থক হয়ে ওঠে । তাই সেদিকে লক্ষ্য রেখেই শিক্ষায় 


স্বাধীনতার প্রবর্তন সম্ভব | 


মাধ্যমিক শিক্ষার পুনর্গঠন ও 
বিভিন্ন কারণে মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে এক বিপুল পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। 
ফলে নূতন ধারায় বিদ্ভালয়গুলির সংস্কার অপরিহার্য হয়ে উঠেছে। দেশে 
শিল্পের প্রসার ও সমাজের পরিবর্তনের সঙ্গে শিক্ষাক্ষেত্রে এই পরিবর্তন দেখা 


দিতে বাধ্য I 
প্রাথমিক শিক্ষাক্ষেত্রে বুনিয়াদী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে দেশের ও 


সমাজের নূতন চাহিদা মেটাবার জন্যে | 


শিক্ষার বিভিন্ন «isi 
পুঁথিগত শিক্ষা যান্ত্রিক যুগের দাবী মেটাতে al পারায় শিক্ষার বিভিন্ন 
স্তরগুলির উপযোগিতা আজ আমরা age করতে পারছি। গতানুগতিক 
শিক্ষায় শিক্ষিত অগণিত কিশোর-যুবকের বেকার-জীবনের কথা চিন্তা করলে 
শিক্ষা ও জীবনের মধ্যে অসামঞ্জন্তের কথাই বেশী ক'রে মনে পড়ে। তাই 
গতান্গগতিক শিক্ষার পরিবর্তে সমাজের প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষাব্যবস্থার 
সার্থকতা! অনেক বেশী। d'Be শিক্ষার চেয়ে কাধ্যকরী শিক্ষা যে অধিক 


ফলপ্রস্থ একথা স্বীকৃতি লাভ করেছে। 


১০ শিক্ষা-প্রসঙ্গ 


তাই সকলকেই সাধারণ বুনিয়াদী শিক্ষা দেবার পর রুচি এবং প্রবণতা 
"EH বিভিন্ন ধারায় শিক্ষা নিতে হবে_এই হ’ল নুতন ব্যবস্থা | 

এখন সবচেয়ে কম কোন্‌ বয়সে শিক্ষার্থীর said ও প্রবণতা স্পষ্টভাবে 
ধরা দেয়? মনস্তত্ব অনুযায়ী বার থেকে চোদ্দ বছর বয়সে মানুষের da, 
ARAN ও প্রবণতার উন্মেষ ঘটে | তাই বার বছর বয়সের আগে শিক্ষার্থীকে 
শিক্ষাধারার নির্দেশ দেওয়াও কঠিন। 

তবে বিভিন্ন ধারায় শিক্ষাব্যবস্থা! প্রবতিত হলেও সাধারণ কৃষ্টি ও জ্ঞানগর্ভ 
বিষয় কিছু থাকবেই । এগুলিকে ইংরাজীতে Core Syllabus বলা হয়েছে। 

এর মধ্যে তিনটি পৰ্য্যায় আছে £ 

(১) ভাষা 

(২) (ক) সমাজবিজ্ঞান ( Social Studies); (4) সাধারণ বিজ্ঞান ও 
গণিত; 

(৩) হাতের কাজ। 


(১) Stale 

মাতৃভাষা ছাড়াও অভ্ততঃ আরও যে-কোন দুইটি ভাষা শিখতে হবে | 

এর মধ্যে ভারতীয়, ইউরোপীয় ও সংস্কৃত প্রভৃতি ভাবা নেওয়া যেতে 
পারে | 

(২) (ক) সমাজবিজ্ঞান £ 

সমাজবিজ্ঞান’ বলতে কেবল ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি বা! পৌর- 
বিজ্ঞানের সমাবেশকেই বোঝায় না। মান্য ও পরিবেশের মাঝে যে 
AIRE তাকে উপলব্ধি করাই এই বিবয়পঠনের DN | 


(4) সাধারণ বিজ্ঞান ও গণিত 2 

প্রকৃতির রহস্য SABA জন্যে ও বৈজ্ঞানিক তথ্যকে জীবনের ক্ষেত্রে 
সাধারণভাবে কাজে লাগাবার জন্যে যে জ্ঞানের প্রয়োজন তা পরিবেশন করাই 
এর উদ্দেশ্য । সেইরূপ সাধারণ গণিতের মধ্যে অঙ্ক, বীজগণিত, জ্যামিতি, 
সংখ্যাবিজ্ঞান, ইত্যাদি অন্তভূক্তি হবে। 


শিক্ষার বিভিন্ন বার! ১১ 


(৩) হাতের কাজ s 
এছাড়া হাতের কাজের মধ্যে, কাঠের কাজ, তাত-বৌনা, ধাতুর কাজ, 
দণ্জির কাজ ইত্যাদি TES হবে। 


তাহলে দেখা যায়_প্রত্যেককেই আবশ্যিক শিক্ষণীয় বিষয় হিসাবে তিনটি 
ভাবা, সমাজবিজ্ঞান, সাধারণ বিজ্ঞান, গণিত এবং একটি হাতের FIS 
নিতে হবে। 

মোট ছয়টি বিষয় আবশ্যিক ( Core Curriculum ) হিসাবে সকলকেই 
নিতে হবে ও তারপর রুচি ও প্রবণতা GI নীচের বিষয়গুলি থেকে a 
কোন একটি নির্বাচন করতে হবে। সেই একটির অধীনে যে যে পাঠ্যবস্ত 
আছে তা থেকেও অন্ততঃ তিনটি নির্বাচন করতে হবে | 

(১) কৃষ্টিকেন্দিক বিষয় £ 

এর মধ্যে থাকবে_(কে) সংস্কত বা আরবী বা পারসী (4) ইতিহাস ; 
(গ) ভূগোল ; (s) অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান ; (8) মনস্তত্ব ও তর্শান্তর ; 
6) অঙ্ক; (8) গৃহবিজ্ঞান) (জ) সঙ্গীত (যন্ত্র ও ক )। 

(২) বিজ্ঞান ঃ 5 

(ক) পদাৰ্থবিজ্ঞান ; (খ) রসায়নবিজ্ঞান ; (গ) জীববিজ্ঞান ; (x) গণিত ; 
(s) শরীরতন্ত ও স্বাস্থ্য ; (6) গৃহবিজ্ঞান | 

(9) ন্ত্রশিল্প ই 

কে) ফলিত গণিত ও বিজ্ঞান; (3) জ্যামিতিগত ও যান্ত্রিক অঙ্কন; 
(গ) যন্ত্বিজ্ঞান বা তডিৎবিজ্ঞান, গৃহাদি নি্ন্মাণশিল্প, বা বেতারবিজ্ঞান 
প্রভৃতির মধ্যে যে-কোন একটি | 

(g) ব্যবসা-বাণিজ্য বিষয়ক £ 

(ক) বাণিজ্যিক প্রয়োগবিজ্ঞান ; (ে) mg: (গ) বাণিজ্যিক 
ভূগোল al অর্থনীতি ও পৌরবিজ্ঞান বা abate, টাইপরাইটিং। 

(6). কৃষিবিজ্ঞান 8 

(ক) সাধারণ চাষের জ্ঞান (বীজ ও গাছের ); (4 
(গ) বাগান করা d পশু-সংরক্ষণ ; (ঘ) উদ্ভিদৃতত্ব | 


) পশুপালন ও TAT 5 


১২ শিক্ষা-প্রসঙ্গ 


(৬) চারুকলা ঃ : 

(ক) অঙ্কন ওরঞ্জন; (4) ভাস্বর্য্য ও কারুশিল্প ; (গ) যন্ত্রসঙ্গীত ; 
(x) ris; (8) নৃত্যকলা। 

(৭) গাৰ্হস্থ্যবিজ্ঞান 2 

(ক) by অর্থনীতি ; (4) খাদ্প্ৰস্তুত প্রণালী ; (1) aza ও 
শিশুপালন ; (ঘ) শুশ্রবাসম্পর্কে শিক্ষা | 

উপরি-উক্ত বিচিত্র শিক্ষার ধার! শিক্ষার্থীর রুচি ও সমাজের প্রয়োজনকে 
কেন্দ্র ক'রে নির্দিষ্ট হয়েছে। 

এই নূতন বিচিত্র ধারার শিক্ষা প্রবর্তিত হওয়ার ফলে ব্যক্তিগত পার্থক্য 
ও বৈশিষ্ট্যের মূল্য দেওয়া হবে । এতদিন যে জাতির প্রাণশক্তির অপচয় হচ্ছিল 
তার পথ রুদ্ধ করবার জন্যে এই প্রয়াস | 

কি ক'রে এই বিচিত্র ধারায় শিক্ষা-পরিবেশন সম্ভবপর তা পরে আলোচ্য 
তবে এর জন্তে নানা রকমের বিদ্যালয়ের একে একে প্রতিষ্ঠা হওয়া বাঞ্ছনীয় | 

এই সব বিগ্ালয়গুলিকে ভিন্ন শাখার (Multilateral School) বিদ্যালয় 
বলা হবে। 


ভিন্ন শাখার িদ্তালয় ( Multilateral School ) 

কাকে AA? : 
অনেক বিদ্যালয়ে চোদ্দ বছর বয়সের পর ভাবী জীবনের প্রস্তুতির uy 
বিচিত্র ধারায় শিক্ষাব্যবস্থা হচ্ছে। একই বাড়ীতে যদি রুচি ও প্রবণতা 
aaa বিচিত্র শিক্ষাধারার ব্যবস্থা থাকে তবে সেই বিদ্যালয়কে ইংরাজীতে 
Multilateral School বল! হয়েছে। আর যদি একই বিদ্যালয়ের মধ্যে 
বিচিত্র ধারার ব্যবস্থা না থাকে তবে তাকে ইংরাজীতে Comprehensive 
School বলা যেতে পারে | বে বিদ্যালয়ে ভিন্ন শক্তি ও ভিন্ন রুচি শিক্ষার্থীর 
ভাবের আদান-প্রদানে মুখর হয়ে ওঠে, যে প্রতিষ্ঠানে সকল শিক্ষার্থীর ec» 
একই পাঠ্যবিষয়ের ব্যবস্থা আছে, কিন্তু যা ভাবের সংহতিতে সমৃদ্ধ তাকে 


বিভিন্ন শাখার বিদ্যালয়ের প্রবর্তনের পথে বিভিন্ন aal `. ১৩ 


ইংরাজীতে comprehensive বা সাধারণ বিদ্যালয় বলা হয়েছে। এই সব 
বিদ্যালয়ের সুবিধাসম্পর্কে অনেকে আলোচনা করেছেন। কিন্ত সব বিদ্যালয়ই 
বদি একই ছাচে গড়! হয়, যদি ব্যক্তিগত পার্থক্যের কোন মূল্যই দেওয়া না 
হয় তবে বর্তমান যুগে সে বিদ্যালয়ের বাস্তব উপযোগিতা-সম্পর্কে সংশয়ের 
অবকাশ থাকবেই | 

এই প্রসঙ্গে বৃটেনের শিক্ষাব্যবস্থার উল্লেখ করা যেতে পারে। গ্রামার, 
টেকৃনিকাল ও মডার্ণ এই তিনটি ধারায় শিক্ষার ব্যবস্থা বহুদিন থেকে প্রচলিত 
হওয়ার পর আজ আবার তার সংস্কারের প্রশ্ন এসেছে। ভিন্ন ভিন্ন বিদ্যালয়ে 
বিচ্ছিন্নভাবে__-আলাদ! বাড়ীতে এক এক ধারায় এক এক রকম শিক্ষার ব্যবস্থা 
আজ ob বলে অনেকে মনে করেন। ফলে, প্রত্যেক শাখার মধ্যে, 
প্রত্যেক ধারার মধ্যে একটি সংহতির প্রশ্ন উঠেছে | তাই আমাদের এই YON 
শিক্ষাব্যবস্থাকে রূপ দেবার সময় এই কথাটি মনে রাখতে হবে | 


বিভিন্ন শাখার বিগ্ালয়ের প্রবর্তনের পথে 
বিভিন্ন সমস্যা 


যে-কোন নূতন ব্যবস্থা-প্রবর্তনের পথে যে বিভিন্ন বাধা দেখা দেয় তার 
মধ্যে প্রধান সমস্ত! হ'ল মনস্তাত্বিক ATT | 

অমস্তাগুলিকে নিয়লিখিত পর্যায়ে ভাগ করা যায় 2— 

(s). পরিচালনামূলক ; (২) অর্থনৈতিক; (৩) শিক্ষকসমন্তা ; 
(৪) মনস্তাত্বিক ; (৫) পাঠ্যস্থচী-নির্দারণের "mai 

নূতন শিক্ষাব্যবস্থাকে রূপ দিতে গেলে অর্থনৈতিক সমস্তার চেয়ে 
মনস্তাত্বিক সমস্তা যে প্রবল হবে তা অনুমান করা কঠিন নয়। কারণ, ATF 
ত্যাগ ক'রে অঞ্রবকে গ্রহণ করার পথে সংশয় আসবেই। তবে আশার কথা 
এই যে, সংস্কারের প্রয়োজন-সম্পর্কে চেতনা ও নির্দেশ শিক্ষকগণের ও 
জনসাধারণের শুভেচ্ছা এই নূতন পরিকল্পনার পিছনে রয়েছে | 

তাই বর্তমানে সব কিছুই পরীক্ষামূলকভাবে গ্রহণ করা হয়েছে এবং 
ক্রমশঃ সঞ্চিত অভিজ্ঞতা থেকে তার পরিমার্জন করাই শ্রেয় হবে। 


me 
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b সমস্যার A2 

(৯) পরিচালনামুলক মস্য্া। 3 

সমন্তার সমাধান নির্ভর করে শিক্ষার পরিচালনার ওপর | কারণ, কেবল 
আয়োজন ও উপকরণ থাকলেই কোন পরিকল্পনার সার্থকতা আসে না। 
তাই পরিচালনার ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা স্বাভাবিক। পরিচালনাকে 
কেন্দ্র ক'রে যেসব aI দেখ! দিতে পারে তার স্বরূপ নির্দিষ্ট হ'ল :— 

(১) বর্তমান বিগ্ভালয়গুলির রূপান্তর-দাধন al সংস্কারের ফলে গতানুগতিক 
বিদ্যালয়ের পরিণতি ও নূতন সমস্ত | 

(২) ভিন্ন শাখার ora ও গতানুগতিক বিগ্ালয়গুলির মধ্যে সামঞ্জস্ত ও 
যোগস্থত্ৰ স্থাপন | 

(৩) বিদ্যালয়গুলির পরিদর্শন ও নির্দেশ। 

(8) বিগ্যালয়গুলিতে উপযুক্ত পরীক্ষাপদ্ধতির প্রবর্তন | 

(৫) বিগ্ভালয়গুলির মধ্যে সংহতিস্থাপন ও সুসমঞ্জস কর্ম্মস্থচী-নির্দ্ধারণ। 

(৬) ভিন্ন প্রকার বিদ্যালয়ের জন্য শিক্ষার্ি-নির্বাচন। 

একমাত্র পরিচালনাকে কেন্দ্র ক'রেই এরূপ বহু সমস্ত! দেখ! দেবে | 

(২) অর্থ tater সমস্যা $ 

এই পরিকল্পনাকে রূপ দিতে গেলে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন | যে সব 
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ভিন্ন শাখার বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত za. তাদের উপযুক্ত গৃহ- 
পরিবেশ, যন্ত্রপাতি ও আয়োজনে সজ্জিত কর! ব্যয়সাপেক্ষ। অবশ্ঠ প্রত্যেক 
fais প্রত্যেকটি ধারাকেই প্রবর্তিত কর! বর্তমানে সম্ভবপর নয়। কোন 
বিদ্যালয়ে বিজ্ঞান ও যন্ত্রশিল্পের প্রবর্তন, কোন বিদ্যালয়ে a কৃষি ও ব্যবসা- 
বাণিজ্যের প্রবর্তন হবে | অবশ্য আঞ্চলিক প্রয়োজন বুঝে এই ধারাগুলি সংশ্লিষ্ট 
হবে। ফলে হয়তো এক একটি বিদ্যালয়ে গড়ে ২টির বেশী বিষয় ( Course ) 


t. সংশ্লিষ্ট করা সম্ভবপর হবে না। আগামী ছুই বৎসরে এই পরিকল্পনার 


বাস্তব বূপায়ণের জন্য প্রায় ১৬ কোটি টাকার প্রয়োজন | অবশ্য কেন্দ্রীয় 
সরকার এই গুরুভার বহন করবার সংকল্প গ্রহণ করেছেন। তবে দেশের এই 


' 
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দুদ্দিনে শিক্ষার জন্য এই বিরাট ব্যয় তখনই সার্থক হবে বদি এই পরিকল্পনার 
উদ্দেশ্য সার্থক হ'য়ে উঠে ও সমগ্র দেশবাসী এর সদ্ব্যবহার করতে 'পারে। 

(৩) শিক্ষকসমস্থ্যা ৪ 

আজকে আমাদের দেশে সবচেয়ে বড় সমস্তা হ'ল শিক্ষক ও শিক্ষার্থীকে 
কেন্দ্র ক'রে। 

যাদের সহযোগিতা ভিন্ন কোন পরিকল্পনাই সার্থক হয়ে উঠতে পারে না 
সেই মানবিক শক্তি সেই জনসম্পদকে উপেক্ষা, করা সঙ্গত নয়। তাই উপযুক্ত 
শিক্ষককে wis? করতে হবে ও তাদের যথাযোগ্য শিক্ষা, আলোচনা ও 
পারস্পরিক SIGA আদানপ্রদানের সুযোগ দিতে হবে | 

শিক্ষককে দেশে ও সমাজে উচ্চ আসন ও উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রেও মর্য্যাদা 
দিতে হবে । Sl না হলে সব প্রচেষ্টাই বিফল হবার সম্ভাবনা | 

নূতন পরিকল্পনার মধ্যে যেসব বিষয় প্রবর্তিত হবে তার উপযুক্ত শিক্ষকের 
একান্ত wen | eg তাই নয়, এই সব ভিন্ন শাখার বিদ্যালয়ে যিনি অধ্যক্ষ 
হবেন তাকেও বিশেষ দক্ষ ও কৃতী হতে হবে | 

পরিচালন-ক্ষমতা ও বিষয়গুলি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা al থাকলে তারা তাদের 
ওপর ন্যস্ত কাজের প্রতি সুবিচার করতে পারবেন বলে মনে হয় না। 

(৪) মনম্তাত্তিক AIT 2 

সমস্ত সমস্তার মধ্যে প্রধানতম wei হ'ল Weller "all মনের 
কোণেই ভিড় ক'রে থাকে বহু জটিল সমস্ত! | 

আজ শিক্ষকদের মধ্যে যে হতাশার ভাব দেখা দিয়েছে তাকে দূর করতে 
হেড ঠিকই: গভীরে: অন্তর | তাই vcra Te 
আন্তরিকতার = ছাড়া শিক্ষাথিজীবনের উন্মেষ অসম্ভব L. শিক্ষার্থীদের মধ্যে 
আজ যে বিশৃঙ্খল! দেখ! দিয়েছে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে সম্পর্কবিভ্রাট তার 
অন্যতম কারণ | 

এছাড়া বিভিন্ন ধারায় শিক্ষার ব্যবস্থা কখনই সার্থক হতে পারে না, 
যদি না শিক্ষক-শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের মধ্যে একটি পারস্পরিক সহযোগিত| 
না থাকে । 
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বিশেষ ক'রে অভিভাবকদের সম্মতি ছাড়া কোন শিক্ষাব্যবস্থার নির্দেশ 
কার্যকরী হতে পারে না। অভিভাবকরা বদি শিক্ষার্থীর শক্তি ও প্রবণতার 
দিকে দৃষ্টি না রেখে কেবল নিজেদের ইচ্ছা ও ধারণাকে উচ্চ স্থান দেন তবে 
শিক্ষক ও বিশেষজ্ঞদের উপদেশ নির্দেশ সবই নিরর্থক হয়ে দাড়ায় | 

সবচেয়ে বড় মনস্তাত্তিক সমস্ত হ'ল শিক্ষার্থীকে ও তার পরিবেশকে নিয়ে | 
বর্তমান শিক্ষা-পরিকল্পনা অনুযায়ী চোদ্দ বছর বয়সেই শিক্ষার্থীর রুচি ও শক্তি 
নির্ধারিত হবে এবং তারপর সেই অন্্যায়ী বিষয়ধার। নির্বাচন কর! হবে | 

এই বিচিত্র ধারায় শিক্ষাব্যবস্থার পিছনে একটি বিরাট অন্থমান রয়েছে__তা 
হ'ল চোদ্দ বছর বয়সেই AACA বুদ্ধিবৃত্তি, বিষয়ান্গরাগ ও ব্যক্তিত্বের উপাদান 
দানা বাধে । সত্যই ভারতীয় পরিবেশে এই SBA সত্য কি-ন! তা গবেষণা- 
সাপেক্ষ | তবে যতদূর মনে হয় এই বয়সেই ব্যক্তিত্বের উপাদানগুলি সংহত 
হতে শুরু করে। tem কমিশন রিপোর্টে একই কথার প্রতিধ্বনি খুঁজে 
পাওয়৷ যায়। 

(e) পাণ্যসুচী-নিৰ্দ্ধারঢণের সমস্যা ৪ 

প্রথমেই উল্লেখ করেছি যে চোদ্দ বছর বয়স পর্য্যন্ত সকল শিক্ষার্থীর wv 
একই পাঠ্যস্চীর ব্যবস্থা হবে। 

All India Council for Secondary Education সম্প্রতি একটি 
পূর্ণাঙ্গ পাঠ্যস্থটী প্রকাশিত ক'রে সকলের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। তাই 
পাঠ্যস্থচীর বিস্তৃত বিবরণী এই পুস্তিকায় দেওয়ার প্রয়োজন হ'ল না। তবে 
বিশ্লেষণের ফলে দেখা যায় যে, anfòm কমিশনের প্রস্তাবিত পাঠ্যস্থটী থেকে 
সম্প্রতি প্রকাশিত AY স্থানে স্থানে পরিবর্তিত ও পরিবদ্ধিত হয়েছে। 
অবশ্য পাঠ্যস্থচীর মধ্যে সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে সে আঞ্চলিক প্রয়োজন অনুযায়ী 
পরিবর্তন বাঞ্ছনীয় | 

পাঠ্যস্চী লক্ষ্য করলে দেখা যায় কয়েকটি বিষয়ে পাঠ্যস্থচী ক্রাট- 
মুক্ত নয়। যেমন__ 

প্রস্তাবিত ইংরাজীর পাঠ্যতালিকা (নবম, দশম, একাদশ শ্রেণীর জন্য ) 
যথেষ্ট বলে মনে হয় না, কারণ এই প্রস্তুতি নিয়ে, বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্রি ক্লাসে 
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ভর্তি হওয়ার কথ ; fès যে যে বিষর়_পাঠ্যতালিকাতুক্ত হয়েছে সেই প্রস্তুতি 
নিয়ে সাহিত্য ও যে-কোন যান্ত্রিক বিবয়ে শিক্ষালাভ কর! KA! সেজন্তে 
ইংরাজীর পাঠ্যবিবয়কে আরও বৈচিত্র্যময় ও পূর্ণাঙ্গ করার প্রয়োজন | 
সেইরূপ Social Studies-«q বে পাঠ্যস্থটী প্রস্তাবিত হয়েছে তার মধ্যে 
বৈচিত্র্য যথেষ্ট আছে সন্দেহ নেই_ কিন্ত বিষয়-পরিসর দেখে মনে হয় যে, এই 
ব্যাপক পাঠ্যস্থী শিক্ষার্থীর কাছে বোঝ! হয়ে দাড়াবে । তাছাড়া, এই বিবয়টি 
পড়ানোর উপযুক্ত শিক্ষক পাওয়াও প্রথমে কঠিন হবে। fre তাহলেও 
ইতিহাস, ভূগোল পৃথক পৃথকভাবে পড়ানোর চেয়ে এর মনস্তাত্বিক ও বাস্তব 
উপযোগিত| বেশী কি-ন! বিচার্য্য। 
সেইরূপ General Seience-aq যে EI তার উপযোগিতা থাকলেও 
বিষয়টি পড়াবার জন্যে উপযুক্ত শিক্ষক ও শিক্ষাসরঞ্জাম খুব কম বিদ্ধালয়েই 
সুলভ হবে। 
ভাষাকে নিয়ে যে সমস্তার আজ উদ্ভব হয়েছে তা-ও আরে! জটিল | একজন 
শিক্ষার্থীকে নরম শ্রেণীর স্তরে sf আবশ্যিক বিষয় শিখতে হবে এবং তারপর 
যে-কোন একটি বিবয়ধার! নির্বাচন ক'রতে হবে। আবশ্যিক বিষয়গুলির মধ্যেও 
দেখ| যায় যে, অন্ততঃ তিনটি ভাব! একজনকে শিখতে হচ্ছে। এতগুলি rl 
একসঙ্গে আয়ত্ত কর! TOU সম্ভবপর. হবে সে কথাও বিবেচ্য | 
পৰ্য্যা লোচন! 8 
আজ” বিভিন্ন ধারায় শিক্ষার এই আয়োজন সার্থক হবে, যদি দেশে 
শিক্ষাক্ষেত্রে গণতন্ত্রের আদর্শের পূর্ণ রূপায়ণ ঘটে | 
a সব গ্রামাঞ্চলে বেশীর ভাগ অধিবাসী দীন, সর্ধহার! তাদের কাছে 
সবচেয়ে বড় প্রয়োজন_-অবৈতনিক শিক্ষা দ্বিতীয়তঃ, তাদের জীবনমানের 
সঙ্গেও এই পরিকল্পনার সার্থকতার প্রশ্ন জড়িত। যার! ভাবী নাগরিক তারা 
afr অর্দ্বভূক্ত থাকে, পারিবারিক জীবনে agi হয়, তবে তাদের ব্যক্তিত্বের 
পুর্ণ বিকাশ কিতাবে সম্ভবপর হবে ? 
সমাজের দৃষ্টিভঙ্গী ও বিশেষ বিশেষ কাজের প্রতি সমাজের মূল্যের ওপরও 
এই নূতন পরিকল্পনার সার্থকতা নির্ভর করে। 
২ 


(93) 
কয়েকটি শিক্ষা-সমস্যা 


বিশৃঙ্খলার aa 

বর্তমানে শিক্ষাজগতে যে কয়টি সমস্ত৷ দেখা দিয়েছে তার মধ্যে বিশেষ 
উল্লেখযোগ্য হ'ল শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা | তাই এ সমস্তা নিয়ে আজ দিকে 
দিকে উদ্বেগের চিহ্ন দেখা দিয়েছে | 

শিক্ষাক্ষেত্রে এই সমস্তার সমাধান খোজবার আগে তার কারণ বিশ্লেষণের 
প্রুয়োজন। যে সব কারণ এই বিশৃঙ্খল অবস্থার জন্যে দায়ী তার বিবরণ 
সংক্ষেপে নিয়লিখিতভাবে দেওয়া যেতে পারে £ঃ= 

কারণ ৪ ' 

(ক) অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ £__-অনেক সময় অস্বাস্থ্যকর গৃহ-পরিবেশ 
শিক্ষার্থীর মনকে প্রভাবিত করে । শিক্ষার্থীর পিতামাতার মধ্যে wees, কলহ 
ও অভাব-অতিবোগ গৃহশান্তিকে নষ্ট করে। ফলে শিক্ষারি-চিত্তে প্রতিক্রিয়া 
দেখা দেয়। 

সেইজন্তে প্রতিটি শিক্ষক ও অভিভাবকের মনে রাখা উচিত a, শিক্ষার্থী 
নিজেই সব সময়ে তার বিশৃঙ্খল আচরণের erg দায়ী নয়। 

গৃহ-পরিবেশের মত বি্ালয়-পরিবেশও অনুকুল এবং স্বাস্থ্যকর হওয়া 
প্রয়োজন। বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীর আত্ম-প্রকাশের যথেষ্ট স্বযোগ থাকা আবশ্যক | 
কেবল তাই নয়, বিগ্ভালয়-গৃহ ও পরিবেশকে এমনভাবে সাজিয়ে og ক'রে 
রাখতে হবে যেন, প্রত্যেক শিক্ষার্থী তার নিজের বিদ্যালয়কে ভালবাসতে পারে | 
শিক্ষক বিদ্যালয়ের প্রতি একটি গভীর মমত্ববোধ জাগিয়ে দিতে পারলে এই 
সমস্যার আংশিক সমাধান হ'তে পারে। বিদ্যালয়ের প্রতি মমত্ববোধের অভাব 
যেমন এই সমস্তার অন্যতম কারণ, সেইরূপ শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে মধুর সম্পর্ক 
গ’ড়ে না উঠলে নানারূপ বিক্ষোভ ও বিশৃঙ্খল আচরণ দেখা দেয় 1 

খে) তাছাড়া শিক্ষার্থীর মনে যতদিন al নীতিবোধ ও মাঞ্জিত রুচি 
জাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে, ততদিন এই উচ্ছঙ্খলত| সম্পূর্ণ দূর হবে All বাইরের 


কয়েকটি শিক্ষা-সমস্তা ১৯ 


জগতের নানা কুপ্রভাব শিক্ষার্থীর মনকে fee করে, ফলে বিক্ষোভের স্পট 
হয়। এই সমস্তার সমাধান নির্ভর করে মূলতঃ শিক্ষক ও অভিভাবকদের 
ওপর । তাদের জীবনের আদর্শ ও ব্যক্তিত্বে যদি শিক্ষাথিগণ মুগ্ধ হয়, যদি 
তাদের প্রভাব বাইরের প্রভাবের চেয়ে বেশী হয়, তবেই শিক্ষার্থীদের 
অস্থকরণশীল মন সংযত ও সংহত হবে। 


(গ) কিন্ত আজ শিক্ষকদের সমাজে স্থান কোথায়? কাঞ্চনের কৌলীন্ত 
আজ মাথা তুলে দীড়িয়েছে। ফলে শিক্ষকের দুর্দশার আজ অন্ত নেই। 
না আছে মানমর্য্যাদা, না আছে আথিক স্বাচ্ছন্দ্য । চারিপাশের আবহাওয়ায়: 
প্রভাবিত হ'য়ে শিক্ষার্থী শিক্ষকের প্রতি dal হারিয়ে ফেলে | ফলে নানারূপ 
বিশৃঙ্খল আচরণের SÉ | 

(x) বিদ্যালয়ের সাথে বৃহত্তর জীবনের যোগাযোগের অভাব শিক্ষার্থীদের 
মধ্যে এই বিশৃঙ্খল আচরণের অন্ততম কারণ | বিদ্যালয়ের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীকে 
অতিক্রম ক'রে শিক্ষককে আজ সমাজের বৃহত্তর ক্ষেত্রে এগিয়ে আসতে হবে ও 
সমাজে নিজের আসন ক'রে নিতে হবে। বিদ্যালয় ও সমাজের মাঝে তবেই 
যোগস্ত্র রচিত হবে | 

(8) অনেক সময় শিক্ষকের শিক্ষার্থীর afè সহান্ভূতিপূর্ণ মনস্তাত্বিক 
দৃষ্টির অভাবে অনেক ai দেখা দেয়। শিক্ষক যদি শিক্ষার্থীর বিশৃঙ্খল 
আচরণের মূল কারণ অনুসন্ধান করেন এবং তা যথাসম্ভব দূর করবার চেষ্টা 
করেন, তবে এ সমস্তা বেশী দূর গড়াতে পারে না। অনেক সময় শিক্ষক কেবল 
শাসন ও প্রতিশোধের প্রবৃত্তিকে অবলম্বন ক'রেই এই সমস্তার সমাধান 
খোঁজেন এবং অনৈক সময় সে প্রচেষ্টা নিষ্ফল হয়। তাই সমস্তার প্রকৃতি Pata 
ও তার কারণ বিশ্লেষণ al ক'রে সব সময়েই একই সমাধা-নর উপায় অবলম্বন 
কার্যকরী হয় না। কোন কোন ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত সংস্পর্শে এসে 
শিক্ষক বদি সহানুভূতির সঙ্গে সমস্তার সমাধান খৌজেন, তবে অনেক সময়েই 
তা অব্যর্থ হয়। অনেক সময় অভিভাবকদের সঙ্গে যোগাযোগের প্রয়োজন 
হ'য়ে পড়ে ও তাদের সাথে আলোচনা! বিশেষ ফলপ্রদ হয়। 


Mr 


pec" শিক্ষা-প্রসঙ্গ 


` y (v) পাঠ্যতালিকার ef এবং দৈন্য এই সমস্যার জন্তে আংশিক দায়ী। 
শিক্ষার্থীর বুদ্ধিগত ও আবেগাত্মক প্রয়োজন মেটাতে রর্তমান পাঠ্যস্থচী অধিকাংশ 


ক্ষেত্রেই অক্ষম | তাই পাঠ্যস্থ্চীকে বৈচিত্র্যময় ক'রে তোলবার প্রয়োজনবোধে 
জীবনে শৃঙ্খলার মূল্য তারা বুঝতে শেখে ; ফলে বিশৃঙ্খলার অবকাশ কমে যায়। 
শিক্ষার্থীর again, রুচিপ্রবণতাকে মর্য্যাদা'ন| দিলে রুদ্ধ প্রাণশক্তি ও আবেগ 
অনেক সময় অবাঞ্ছিতভাবে আত্ম-প্রকাশ করে ও ফলে এই সব সমস্ত! দেখ। 
দেয়। এইজন্য আজ পাঠ্যস্থচী ও শিক্ষা-ব্যবস্থার সংস্কারের প্রশ্ন উঠেছে। 


কেবল তাই নয়, যাতে জীবনে শৃঙ্খলা, নিয়মনিষ্ঠা ও সমাজ-চেতনার 


প্রয়োজনবোধ জাগ্রত হয়, সেদিকেও পাঠ্যস্থচীর দায়িত্ব আছে। তাই পাঠ্য- 
পুস্তক এমনভাবে লিখিত zen উচিত বে, তার মাধ্যমে এই শিক্ষালাভ 
সম্ভবপর হয়। তাই পাঠ্যস্থচীর মধ্যে সমাজ-চেতন| ও নাগরিক শিক্ষার 
বিশেষ স্থান হওয়! একান্ত বাঞ্ছনীয় । ; 

(e) কিন্ত কেবল পাঠ্যস্থচীর সংস্কারেই এই সমস্তার পূর্ণ সমাধান সম্ভবপর 
নয়। সামগ্রিক বিদ্যালয়-জীবনের সাথে এই প্রশ্ন বিশেষভাবে জড়িত। 
কারণ শিক্ষার্থীর প্রাণশক্তিকে বিভিন্ন খাতে বইয়ে দিতে ন! পারলে এই সমস্ত। 
বেশী প্রকট হ'য়ে ওঠে । তাই প্রতিটি বিদ্ধালয়েই বৈচিত্র্যময় স্থজনাত্মক 
কর্মী প্রবর্তিত gel উচিত। অঙ্কন, অভিনয়, বিতর্ক, হাতের কাজ, শ্রেণী 
পরিচালনা, পত্রিক।-প্রকাশ, খেলাধূলা, সমাজ-সেব! প্রভৃতি বিভিন্ন FRÈT 
বি্ালর-জীবনকে বৈচিত্র্যময় ক'রে তোলে, শিক্ষার্থীরাও যে যার, রুচি অনুযায়ী 
কাজে প্রবৃত্ত হ'তে পারে। ফলে তাদের ব্যক্তিত্বের বিকাশও সহজ হয় এবং 
শিক্ষকের পক্ষেও তাদের ব্যক্তিত্বকে নিবিড়ভাবে জানবার সুযোগ হয়। 
প্রত্যেকের মধ্যেই থে wem প্রবৃত্তি আছে তাকে ভিন্ন ভিন্ন কাজের মধ্য 
দিয়ে চরিতার্থ ক'রতে পারলে শিক্ষার্থী প্রচুর আনন্দ পায় ও তাদের কাজের 
প্রতি নিষ্ঠা জেগে ওঠে । শিক্ষক যদি সমাজের নেতৃত্ব গ্রহণ ware 
পারেন তবেই সম্ভব হবে এই বিরাট সমস্তার আংশিক সমাধান। কারণ শিক্ষক, 
অভিভাবক, অমাজনেত। ও শিক্ষাধিনায়ক প্রত্যেকের সংহত প্রয়াস ছাড়া এই 
বিশৃঙ্খল অবস্থার উন্নতি-সাধন সুদূরপরাহত হবে। 


[531 M. 
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হয়। আজ শিক্ষাক্ষেত্র থেকে vi ও নীতি ক্রমশঃ বিদায় নিচ্ছে। “শিক্ষায়তনে 
ধর্ম আলোচনার আজ আর কোন অবকাশ নেই । কিন্ত ধর্মের মধ্য দিয়ে যে 
নীতি-শিক্ষ। সহজ হয় তা অস্বীকার করার উপায় নেই। তাই বিদ্যালয়ে 
ধর্মশিক্ষার প্রয়োজন সম্পর্কে আবার প্রশ্ন জেগেছে | তাছাড়া, মাঝে মাঝে 
মহাপুরুষদের স্মরণিকা উৎসব’ পালন ক'রে তাদের পবিত্র জীবনী আলোচনা 
ক'রলেও শিক্ষার্থি-মনের উৎকর্ষ ঘটে l 

মোট কথ শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে যোগাযোগ যতদিন নিবিড় al হচ্ছে, 
যতদিন শিক্ষকের প্রতি শিক্ষার্থি-সমাজের শ্রদ্ধা ফিরে না আসছে, ততদিন এ 
সমস্তার পুর্ণসমাধান সম্ভবপর নয়। 


পরীক্ষা-পদ্ধাতির সংস্কীর-সমস্তা 


গতানুগতিক পরীক্ষা-পদ্ধতি আজকের শিক্ষাক্ষেত্রে এক বিশেষ প্রশ্নকে 
প্রকট PA তুলেছে। সে প্রশ্ন হ'ল, সত্যকারের পরীক্ষা-পদ্ধতি কি হওয়া: 
উচিত? এই প্রশ্ন থেকেই মনে হয় যে, গতান্থগতিক পরীক্ষা-পদ্ধতির ees 
সংশয় জেগেছে। অনেকেরই মতে, শিক্ষার্থীর সত্যকারের বুদ্ধিবৃত্তি ও জ্ঞান 


নাকি বর্তমান পরীক্ষা-পদ্ধতিতে ধরা পড়ে না। ফলে পরীক্ষায় সাফল্যের , 


acy বিষয়-বস্তরকে ঠিকভাবে না বুঝেই ত মুখস্থ ক'রবার প্রবৃত্তি দেখা দিয়েছে। 
জীবনের সাথে শিক্ষণীয় বিষয়গুলির যোগাযোগ কি, তা বুঝবার প্রয়োজনকে 
বর্তমান পরীক্ষা-পদ্ধতি নাকি মূল্য দেয় না। 

দ্বিতীয়তঃ, এই পরীক্ষা-পদ্ধতির মধ্যে পরীক্ষকের, ব্যক্তিগত রুচি ও 
মতামতের মূল্য নাকি অনেকখানি | তার জন্যে একই পরীক্ষার্থীর উত্তর-পত্রের 
বিভিন্ন পরীক্ষকের কাছে বিভিন্ন মূল্য নির্ধারিত হয়। পরীক্ষকদের এই 


Z^. 


ব্যক্তিগত মতামতের অবকাশ যে পরীক্ষা-পদ্ধতির মধ্যে যথেষ্ট, তার An 


Mistral সম্পর্কেও সন্দিহান হ'তে হয়। 
পৰীক্ষা-পদ্ধতির সংস্কার-সাধন ক'রবার পক্ষে কয়েকটি et এসে ভিড় করে 


(ক) ee yee oy hi Toe 


ATO 
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(খ) কি ভাবে নম্বর ভাগ ক'রে দেওয়া হবে? 

(গ) কি উপায়ে পরীক্ষা গ্রহণ কর! হবে? 

পরীক্ষ!-পদ্ধতি সম্পর্কে যে প্রশ্ন উঠেছে তার কারণ হ’ল, বর্তমান পরীক্ষা- 
পদ্ধতি সম্পর্কে অসস্তোব। শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যক্তিত্বের পূর্ণবিকাশ। সেই 
ব্যক্তিত্বের পূর্ণাঙ্গ প্রকাশ ও ভ্রম-পরিণতির সন্ধান Giel পরীক্ষার অন্যতম লক্ষ্য 
হওয়া উচিত। কিন্তু প্রচলিত পরীক্ষা-পদ্ধতির মধ্যে আছে__ 

(3) afè ও এমন কি নিরর্থক স্মৃতি প্রয়োগের প্রাধান্য | 

(২) নিদ্দিষ্ট সময়ে পরীক্ষার্থীর কৃতিত্বের উপর fefe | 

(৩) পরীক্ষার্থীর সারা বৎসরের শ্রেণীর কাজ ও বিগ্যালয়-জীবনে অংশ 
গ্রহণের উপর যথাযথ মূল্যের অভাব | ? 

(s) পাঠ্যবস্তুর বিভিন্ন অংশের প্রতি দৃষ্টির অভাব। 

এগুলি ছাড়া পরীক্ষকের পক্ষপাতিত্বের প্রভাব এই গতানুগতিক পরীক্ষা- 
প্রণালীকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। এজন্যে অনেকে নৈর্ব্যক্তিক 
পরীক্ষার প্রবর্তনকে বিশেষ প্রয়োজনীয় ব'লে মনে করেন। কিন্তু নৈর্ব্যক্তিক 
পরীক্ষাও ( objective test ) Age নয়। কারণ এই পরীক্ষায় কল্পনা, 
অনুভূতি, ভাব-সংহতি ও প্রকাশের ক্ষমতাকে AIPAC পরীক্ষ। করা সহজ 

, নয়। gea অনেকে মনে করেন, নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষার ও প্রচলিত পরীক্ষ|- 

পদ্ধতির মধ্যে একটি সামঞ্জন্ত-বিধানের প্রয়োজন | প্রচলিত পদ্ধতিতে সার্থকতা 
থাকলেও তার কিছু কিছু সংস্কার হওয়| একান্ত বাঞ্ছনীয় | প্রথমতঃ, প্রশ্ন গুলিকে 
সংক্ষিপ্ত ও নিদিষ্ট TAS হবে__যাতে পাঠ্যবস্তর বিভিন্ন অংশের ওপর 
ছোট ছোট প্রশ্ন হ'তে পারে ও প্রশ্নের সংখ্যা বেশী হ'তে পারে l, ফলে কোন 
প্রশ্নের উত্তর,ক রতে বেশী সময় লাগবে ন|। i 


দ্বিতীয়ত; পরীক্ষা কেবল নিদ্দিষ্ট দিনে ও নিদ্দিষ্ট সময়ে উভয়ের উপর নির্ভর 
ক'রেই হওয়া উচিত নয়। পরীক্ষার্থীর শ্রেণীর প্রাত্যহিক কাজ, বিদ্যালয়ের 
ক্রিয়াকলাপ, আচরণ সব-কিছুর ওপর ভিত্তি val পরীক্ষা-পদ্ধতি নির্ধারিত 
হওয়া উচিত। «cy বিদ্যালয়ের প্রতিটি শিক্ষার্থীর দৈনন্দিন কার্য, শ্রেণীতে 
আচরণ, বিভিন্ন পরীক্ষার ফলাফলের একটি তালিকা লিপিবদ্ধভাবে থাকার 
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প্রয়োজন | এ-কে ইংরাজীতে Cumulative Record Card বলা হয়। 
এর একটি নমুনা পরিশিষ্টে দেওয়া হ’ল ; কিভাবে এই card ক্রমশঃ গাড়ে 
তুলতে হবে ও কিভাবে তাকে ভিত্তি ক'রে কোন্‌ শিক্ষার্থী সম্পর্কে কিরূপ নির্দেশ 
দেওয়া সম্ভব তা পরে আলোচিত হবে। মোট কথা পরীক্ষা-পদ্ধতিকে 
নির্ভরযোগ্য ক'রে তুলতে হ’লে তার সমগ্র বৎসরের কৃতিত্ব ও ক্রিয়া-কলাপকে 
ace নিতে হবে 1 
এখন কিভাবে পরীক্ষায় নম্বর বণ্টন ক'রলে সামগ্রস্ত রক্ষিত হবে? একথা 
আজ স্বীকৃত হ'য়েছে যে, বিভিন্ন ভাবে পরীক্ষা গ্রহণের আবশ্যক | 
তার মধ্যে থাকবে__ 
প্রচলিত প্রবন্ধ-বন্মী (Essay type ) পরীক্ষা | 
নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা | 
শ্রেণীর কার্য্য-কলাপ । 
তাই অনেকেই মনে করেন যে, নীচের শ্রেণীগুলিতে (অথাৎ ষষ্ট থেকে অষ্টম 
শ্রেণী পর্য্যন্ত ) নিয়লিখিতভাবে নম্বর বণ্টন Fal যেতে পারে 2— 


প্রচলিত পরীক্ষা__ ৫০ নম্বর | 
নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা ৩০ নম্বর। 
শ্রেণীর কাজ__ ২০ CR | 


উচ্চ শ্রেণীতে অবশ্য নিয়লিখিত উপায়ে পরীক্ষার নম্বর বণ্টন করা যেতে 
পারে 8 
প্রচলিত প্রবন্ধ-ধন্মী পরীক্ষা. ve নম্বর | 
নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা__ ২০ নম্বর | 
শ্রেণীর কাজ__ ২০ নম্বর | 
প্রত্যেক পরীক্ষার জন্যে ভিন্ন ভিন্ন প্রশ্নপত্র হবে ও ভিন্ন ভিন্ন পরীক্ষার জন্যে 
পাশের নম্বর নির্দিষ্ট থাকবে । এমন কি শ্রেণীর কাজের জন্যেও একটি নির্দিষ্ট 
নম্বর al পেলে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ব'লে স্বীকৃত হবে না। মোট কথা পরীক্ষা- 
ব্যবস্থার সংস্কার সবদিক থেকেই বাঞ্ছনীয় । পাঠান্তে সাধারণ-পরীক্ষার 
প্রয়োজন থাকলেও তার ওপর পূর্ণ আস্থা স্থাপন করা সঙ্গত নয়। gema 


28 শিক্ষা-প্রসঙগ 
কিছুদিন অন্তর শ্রেণী-পরীক্ষার ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন। ক্রমশঃ শ্রেণীর 
পরীক্ষার ফল ও সন্ধৎদরের কাজের ওপরই জোর দিতে হবে । তবেই 
শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীণ পরিচয়ের অবকাশ মিলতে পারে ।. মোট কথা নীচের 
কয়েকটি দিকে লক্ষ্য রেখে পরীক্ষার সংস্কার হওয়া উচিত :— 

(ক) ছাত্রের বুদ্ধিমত্তার পরীক্ষা | 

(4) ছাত্রের! sis fann কতটুকু আয়ত্ত করতে পেরেছে | 

(গ) অন্তান্ত ক্ষেত্রে ছাত্রের আয়ত্ত জ্ঞান প্রয়োগের ক্ষমতা | 


পিছিয়ে-পড়। শিক্ষার্থীকে নিয়ে সমস্তা 


আজ পিছিয়ে-পড়া শিক্ষার্থীকে নিয়ে যে সমস্ত। উপস্থিত হ'য়েছে তা ক্রমশই 
ব্যাপক রূপ গ্রহণ ক'রছে। প্রতিটি বিগ্ভালয়েই তাই এসম্পর্কে চেতনা দেখা 
দিয়েছে। কারণ প্রতিটি শ্রেণীতে পিছিয়ে-পড়া শিক্ষার্থীর সংখ্য! ক্রমশই বেড়ে 
যাচ্ছে। 

সমন্তার সমাধান খুঁজতে হ'লে-_তার স্বরূপ ও কারণ বিশ্লেষণের সার্থকতা 
আছে। 

পিছিয়ে-পড়া ছেলে কাদের বল! হবে প্রথমেই এই প্রশ্নের মীমাংসার 
প্রয়োজন | অবশ্য এবিষয়ে কোন স্থির মীমাংসা হয়নি। তবে সিরিলবার্টের 
মত মনস্তাত্তিকের মতে তাকেই পিছিয়ে-পড়া বল! চলে যে তার নিয়তর শ্রেণীর 
শিক্ষার্থীদের মানের সঙ্গেও ধাপ রেখে চ'লতে পারে না অর্থাৎ কেউ যদি অষ্টম 
শ্রেণীর শিক্ষার্থী হ'য়েও সপ্তম শ্রেণীর মান ago কাজ ক'রতে না পারে, 
তাকেই পিছিয়ে-পড়া ছেলে বল! যেতে পারে। 

নানা কারণে এই পিছিয়ে-পড়ার সংখ্যা ক্রমশঃ বেড়ে যাচ্ছে। নানারকম 
পিছিয়ে-পড়া দেখা গেলেও শিক্ষাক্ষেত্রে যার! পিছিয়ে-পড়া তাদের নিয়েই 
প্রথমে আলোচনার অবকাশ আছে। 


কি কি slate শিক্ষাক্ষেত্রে এই সমস্য দেখা দিয়েছে > 


যে কারণগুলি পিছিয়ে-পড়া শিক্ষার্থীর অংখ্যা বাড়িয়ে দিচ্ছে তার মধ্যে 
প্রধান হ'ল-_ 


কয়েকটি শিক্ষা-সমস্তা ২৫ 


(১) প্রতিকূল পরিবেশ, 

(২) আবেগ-উচ্ছবাসজনিত অসুবিধা ও 

(৩) জন্মাঞ্জিত কায়িক ও মানসিক ef l 

এছাড়াও safe জন্মাজ্জিত ব্যক্তিগত ক্রুটিও এর মূল কারণ হ'তে 
পারে। বিদ্যালয়ে এই সমস্ত! যে ক্রমশঃ প্রবল হচ্ছে তার কারণ বিশ্লেষণ 
ক'রলে দেখ! যায় যে, অনেক বি্ভালয়েই প্রথম ভন্তির সময় শিক্ষার্থীর শক্তি- 
সামর্থ্য অনুযায়ী শ্রেণী নির্বাচন করা সম্ভবপর হয় না। দ্বিতীয়তঃ, শ্রেণীতে . 
উন্নয়নের সময়ও অনেক শিক্ষার্থীর যোগ্যতা ও পরীক্ষার ফলাফলকে উপেক্ষা 
ক'রেই অভিভাবকদের অনুরোধ রক্ষা ক'রতে হয় । ফলে এই সমস্তার সমাধান 
সুদুরপরাহত হয়। তাই এই দুইটি দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখবার «vis 
প্রয়োজন। 

সাধারণতঃ শিশুর পাঠে অন্থুরাগের অভাব ও অমনোযোগ এই সমস্তাকে 
ক্রমশঃ জটিল ক'রে তোলে। তাছাড়৷ বিদ্যালয়ে agree, শারীরিক ও 
মানদিক অনুস্থত। ও প্রতিকূল পরিবেশ এই সমস্তার জন্তে দায়ী। তাই যদি 
শ্রেণী-পাঠন বিশেষ কার্য্যকরী হয় ও পিছিয়ে-পড়া ছেলেদের প্রতি বেশী লক্ষ্য 
দেওয়| হয়, তবে এই সমস্তার আংশিক সমাধান হ'তে পারে। কিন্ত প্রত্যেক 
শ্রেণীতে শিক্ষা্ধি-সংখ্যা এত বেশী যে, শিক্ষার্থীর প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া 
শ্রেণীর মধ্যে সম্ভবপর নয় | অনেক সময় বুদ্ধিহীনতা, অসংহত আবেগ-উচ্ছাস 
ও চিত্ত-বিক্ৃতি এই সমস্যার মূল কারণরূপে দেখা দেয়। তাই কোন্‌ কারণে 
কোন্‌ শিক্ষার্থী পিছিয়ে পড়ছে তা বিশ্লেষণ ক'রবার প্রয়োজন 

সাধারণতঃ কয়েকটি শ্রেণী-পরীক্ষার ফলাফল দেখে পিছিয়ে-পড়ার দল 
নির্বাচন করা হয়। কিন্তু পরীক্ষা-পদ্ধতি যতক্ষণ ক্রটিমুক্ত হ'তে না পারছে 
ততক্ষণ এই সমস্তা-নিরূপণে বেশ সতর্কতা অবলম্বন করা বাঞ্ছনীয়। 


কারণ-বিচশ্রঘণর উপায় ৪ 

(ক) পৰ্য্যবেক্ষণ, 

(খ) অভীক্ষা-প্রয়োগ ও ak 
(গ) তথ্য-সংগ্রহের অন্তান্ত SAM | ? e 


২৬ শিক্ষা-প্রসঙগ 


শ্রেণীতে, গৃহে ও san পরিবেশে নিদিষ্ট শিক্ষার্থীর আচরণ লক্ষ্য ক'রলে 
তার ব্যক্তিত্বের উপাদানগুলি একে একে ধরা পড়ে। তাই এ বিষয়ে 
শিক্ষকের ও অভিভাবকের সহযোগিতাপূর্ণ প্রচেষ্টার প্রয়োজন | 

পৰ্য্যবেক্ষণ £ 

শিক্ষার্থী সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ ক'রতে হ'লে শিক্ষার্থীর আচরণ ও 
কার্যকলাপ লক্ষ্য করাই হবে কারণ-বিশ্লেবণের প্রধান উপায়। বাড়ীতে 
অধিকাংশ সময় সে কিভাবে কাটায়, কোন্‌ কোন্‌ কাজ ক'রতে সে ভালোবাসে, 
তার কাজে অধ্যবসায় বা আন্ম-প্রত্যয় প্রকাশ পায় কিনা__এই সব দিকে দৃষ্টি 
রাখতে হবে | কেবল তাই নয়, প্রতিটি শিক্ষার্থীকে সহানুভূতির সঙ্গে আপনার 
Fa নিতে হবে । তাদের দিকে ব্যক্তিগত দৃষ্টি দিতে হবে । তবেই তাদের 
wal, দুর্বলতা, অসুবিধা, গুণাগুণ বেশী ক'রে ধরা পণ্ডবে। 

SEA 

অভীক্ষ| ও নানারকম মনস্তাত্বিক পরীক্ষা ( Psychological test ) আজ 
শিক্ষাজগতে অপরিহার্ধ্য হ'য়ে দাড়িয়েছে | কার কি কারণে কোন্‌ বিষয়ে দুর্বলতা 
ত! ধরা সহজ হয় এই অভীক্ষার কল্যাণে | কার বুদ্ধি কত, ব্যক্তিত্বের কোন্‌ 
উপাদান কার মধ্যে কতটুকু আছে বা নেই, কোন্‌ বিবয়ের কোন্‌ ক্ষেত্রে একজন 
দুর্বল al বিশেষ অনুরাগী--সব-কিছুর ধারণ! স্পষ্ট হয় এই অভীক্ষার ফলে | 

যেমন কারও মধ্যে অধ্যবসায়ের ও আত্ম-প্রত্যয়ের অভাব, আবার কারও বা 
চিন্তাধারায় ক্ষিপ্রতার অভাবের erg অসাফল্য আসতে পারে। তাই অনেক 
সময়েই এই সমস্যার সমাধানের জন্যে অভীক্ষার সাহায্যে প্রথমেই জন্মগত 
ক্রটি-বিট্যুতি আছে কিন! দেখে নিয়ে তার পরে অন্যান্য কারণ শির্দারণ ক'রে 
নেওয়| স্ববিধাজনক হয় । এই সব অভীক্ষার mpl পরিশিষ্ট অংশে দেওয়া হবে | 


অন্যান্য উপায় ৪ 

শিক্ষার্থীর গৃহ-পরিবেশকে নিবিড়ভাবে জানবারও বিশেষ সার্থকতা আছে। 
কারণ গৃহ ও পরিবেশ al জানলে শিক্ষার্থি-জীবনের অনেকখানিই অজানা র'য়ে 
যায়। তাদের গৃহে পিতামাতা a অভিভাবকের ব্যবহার, বাড়ীর বাইরে 


কয়েকটি শিক্ষা-সমস্তা ২৭ 


সঙ্গীসাথীদের প্রভাব অনেক সময় কোন শিক্ষার্থীর পিছিয়ে-পড়ার কারণ হয়। 
তাই নেদিকে দৃষ্টি রেখে নানাভাবে তথ্য সংগ্রহ করার বিশেষ প্রয়োজন | 
সেজন্যে অভিভাবক, শিক্ষক ও প্রয়োজনস্থলে সঙ্গীসার্থীদের কাছ থেকেও তথ্য 
আহরণ ক'রতে হবে। অবশ্য তথ্য আহরণের acy অভিতাবক ও শিক্ষককে 
বিশেষ নির্দেশ দিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন । কারণ কোন শিক্ষার্থীর কোন গুণাগুণ 
বিচার করতে গেলে তাকে নিয়মিতভাবে নিদ্দিষ্ট লক্ষ্য নিয়ে পর্যবেক্ষণ ক'রতে 
হবে ও প্রয়োজনবিশেষে তার সাথে আলাপ ও সাক্ষাৎকারের প্রয়োজন | 


সমস্তার সমাধানের জন্যে কারণ-বিশ্লেষণের পদ্ধতি £ 

প্রথমতঃ শিক্ষার্থীর বৃদ্ধি পরীক্ষার জন্যে ব্যবস্থা অবলম্বন করা উচিত ৷ 

দ্বিতীয়তঃ, শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্বের উপাদানগুলি পরীক্ষা করার প্রয়োজন | 
কার মধ্যে কোন্‌ ব্যক্তিত্বের উপাদানের অভাবে পরীক্ষায় সাফল্য আসছে al | 
দৈহিক বা শারীরিক কোন অক্ষমতা থাকলে তা-ও পরীক্ষা করার সার্থকতা 
আছে। কারণ অনেক সময় শীর্ণ দৃষ্টিশক্তি, fal, তোতলামি, হাতের 
epos] প্রভৃতি কায়িক ক্রুটি অসাফল্যের মূল কারণ হ'য়ে দীড়ায়। 

সমীধাঁচনর উপায় ৪ 

শিক্ষার্থীর দুর্বলতা জানবার পর তার সমাধান খুঁজতে হবে। এই sms 
সমাধানের প্রথম উপায় হ'ল শ্রেণী-পাঠনকে আরও ফলপ্রস্থ ক'রে তোলা | 
কিন্ত তার জন্যে পাঠনের উপকরণ ও পদ্ধতি আরও বৈচিত্র্যময় হওয়া উচিত। 
যাতে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর কাছে পাঠ্যবস্ত সহজ ও সরস হয়ে ওঠে, সেজন্যে 
শিক্ষককে যথেষ্ট কষ্ট স্বীকার TAS হবে| তাকে প্রতিটি পাঠ্যবস্তর বিষয় ধ'রে 
পৃথক পৃথক পাঠনের উপকরণকে ( Teaching aids ) কাজে লাগাতে za, | 

প্রচুর উদাহরণ ও প্রয়োজনস্থলে নক্সা, চার্ট ইত্যাদির প্রয়োগ করা একান্ত 
আবশ্যক | মোট কথা শ্রাব্যচাক্ষুৰ সহায়তার ( Audisvisual aids ) যথেষ্ট 
অবকাশ iE FAS হবে | 

দ্বিতীয়তঃ, যার পিছিয়ে পড়েছে বিষয় অনুসারে তাদের শ্রেণী-বিভাগ 
ক'রে ভিন্ন ভিন্ন উপশ্রেণীতে তাদের পাঠনের ব্যবস্থা করার সার্থকতা আছে। 
এই সব উপশ্রেণীতে শিক্ষার্থীর সংখ্যা মুষ্টিমেয় হবে ও কিছু কিছু ভালো ছেলেও 


২৮ শিক্ষা-প্রসঙ্গ 


থাকবে । তবে এই উপশ্রেণীর শিক্ষার্থীরা কাজের মধ্যে দিয়ে শিখবে | a 
বিনয়ে jug সেখানে সে অন্ত শিক্ষার্থীরও সহায়তা নিতে পারবে। ফলে 
পারস্পরিক সহযোগিত!, শিক্ষকের অনুপ্রেরণা, শিক্ষার্থীদের মধ্যে আত্ম-প্রত্যয় 
এনে দেবে । এই সব শ্রেণীতে পাঠনকাল যথেষ্ট হ'বার প্রয়োজন ও শিক্ষককে 
বিশেষজ্ঞ হ'তে হবে। 

তৃতীয়তঃ, শিক্ষার্থীর মনে আত্ম-প্রত্যয় ও অন্থরাগ জন্মিয়ে দেবার পর তাকে 
বাড়ীতে অঙ্গশীলনের ga নিয়মিত কাজ দিতে হবে ও Si নিয়ে আলোচনা 
FMS হবে। তবে বাড়ীর কাজ খুব কমই দিতে হবে। সবচেয়ে বড় কাজ 
হ'ল শিক্ষািমনে উৎসাহ ও অনুরাগ জাগানো। তাই অভিভাবক ও 
শিক্ষকদের সমবেত প্রচেষ্টা না হ'লে এ সমস্তার সমাধান Deal PIKAN 


মাধ্যমিক ভরে শিক্ষায় নির্দেশের aan 


ব্যক্তিগত পার্থক্যের দিকে আজ লক্ষ্য প'ড়েছে। কিন্ত এই ব্যক্তিগত 
পার্থক্যকে কিভাবে পরিমাপ করা যায়? অনেকে মানষের ব্যক্তিত্বের অখণ্ড 
সামগ্রিক রূপের প্রতিই statt, তাকে খগছিন্রতাবে উপাদানে বিশ্লেষণ 
করা তাদের মতে অবাঞ্চনীয়। কিন্ত প্রয়োজনের ক্ষেত্রে মানুষের ব্যক্তিত্বের 
দিক-দর্শনের সার্কত। আছে ব'লে স্বীকৃত হ'ল | নানা অভীক্ষার আয়োজন 
দিকে দিকে শুরু হ'ল! 


অভীক্ষা প্রণীত হ'ল বুদ্ধি, Panga, বিষয়জ্ঞান ও ব্যক্তিত্বের ' বিভিন্ন 
উপাদান পরীক্ষার জন্তে। 

বুদ্ধি-পরীক্ষা ৪ 

ফরাসী মনস্তত্বববিদ্‌ বিনের ( Alfred Benit ) প্রচেষ্টায় ১৯০৪ সালে প্রথম 
মনস্তাত্বিক অভীক্ষার প্রচেষ্টা হয়। তিনি বুদ্ধি-পরীক্ষার জন্যে একটি অভীক্ষা 
উদ্ভাবন করেন। এই অভীক্ষায় তিনি বিচারবুদ্ধি, যৌক্তিকতা, মনোনিবেশের 
ক্ষমতার সামগ্রিক পরিচয় পাবার প্রয়াসী | 

প্রত্যেক বয়সের উপযোগী ভিন্ন ভিন্ন প্রশ্নের কাঠিন্য santi Deia করা 
হ'য়েছে এবং সাধারণতঃ প্রত্যেক এক বছরের উপযোগী ছয়টি ক'রে প্রশ্ন দেওয়া 


কয়েকটি শিক্ষা-সমস্তা ২৯ 


আছে। যখন কোন পরীক্ষার্থী কোন বয়সের উপযোগী সব প্রশ্নগুলিরই 
সমাধান ক’রতে পারবে, তখন সে তার পূর্ণ মূল্য পাবে ও তার মানসিক বয়স 
সেই অন্ুযায়ী হবে। উদাহরণস্বরূপ বল! চলে বে, যদি কেউ ছ'বছর বয়সের 
জন্তে নির্দিষ্ট সব প্রশ্নগুলিরই সমাধান ক'রতে পারে, তবে তার মানসিক বয়সের 
ভিত্তি প্রতিষিত হ'ল ছয় বছরের ওপর । তারপর একে একে কঠিন থেকে 
কঠিনতর প্রশ্ন ও সমস্তার সমাধান ক'রতে দেওয়! হয় যতক্ষণ পর্য্যন্ত সে কোন 
বয়সের জন্যে নির্দিষ্ট সব প্রশ্নেরই সমাধান TAS অক্ষম হয়। এইভাবে 
বুদ্ধি-পরীক্ষার দ্বারা মানসিক বয়স ( Mental age ) স্থির হয়। 


শিক্ষায় Tarte zl ৪ 

শিক্ষাই জীবন-_জীবনই শিক্ষা । তাই শিক্ষার সাথে নির্দেশের প্রশ্ন 
নিবিড়ভাবে জড়িত, কারণ উভয়ের উদ্দেশ্য শিক্ষাথি-জীবনের বিকাশে সহায়তা 
wal | 

যার মাঝে যেটুকু সম্ভাবনা! আছে তার পূর্ণরূপায়ণ যাতে সম্ভবপর হয় এই 
দিকেই শিক্ষাবিদূদের দৃষ্টি । একই রকম বৈচিত্রযহীন শিক্ষার আয়োজন 
হয়ত প্রত্যেক শিক্ষার্থীর পক্ষে অন্থকুল নয়, কারণ মানুষের রুচি fex, শক্তি 
ও হৃদয়ের বৃত্তি পৃথক। তাছাড়! নান! কারণে শিক্ষার্থীর বিকাশের পথ রুদ্ধ 
হ'তে পারে। তাই শিক্ষায় নির্দেশের একান্ত প্রয়োজন | জগতে যে প্রত্যেকের 
নিজস্ব স্থান আছে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের এই হ'ল প্রধান লক্ষ্য 


নির্দেশের অর্থ--শিক্ষায় নির্দেশের ছুটি অর্থ আছে। একটি ব্যাপক 
আর একটি সংকীর্ণ। ব্যাপক অর্থে শিক্ষার্থীকে তার জ্ঞান-আহরণের পথে 
যে-কোন সহায়তাকেই নির্দেশ বলা চলে। কে কোন বিষয়ে কেন পেছিয়ে 
পড়ছে, শ্রেণী-পাঠন কে কেন অনুসরণ ক'রতে পারছে না এই সব সমন্তার 
সমাধানের প্রয়াসকেই ব্যাপক অর্থে নির্দেশ বল! চলে 1. আর কোন শিক্ষার্থী 
কোন পাঠ্য-বিষয় ও শিক্ষাধারা অঙ্গুসরণ ক'রলে তার ব্যক্তিত্বের বিকাশে 
সবচেয়ে বেশী এগিয়ে যাবে. ও তার জীবনে সাফল্য আসবে-সেই বিষয়বস্ত 
বা শিক্ষাধারা নির্বাচনে সহায়তা করাই শিক্ষায় নির্দেশের সংকীর্ণ SY 


৩০ শিক্ষা-প্রসঙ্গ 


নির্দেশের প্রকার-ভেদ- নির্দেশের বিভিন্ন প্রকার থাকলেও শিক্ষায় 
নির্দেশ আজ শিক্ষাবিদ্দের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রেছে। কিন্ত এই নির্দেশের 
সাথে অন্য প্রকার নির্দেশের কিছু যোগাযোগ আছে। যেমন-_বৃতিমূলক 
নির্দেশ। ভাবীজীবনে বার a বৃত্তি হবে গোড়া থেকেই সেই অনুযায়ী 
প্রস্তুতির সার্থকতা আছে। তাই শিক্ষায় নির্দেশ ও বৃত্তিমূলক নির্দেশের 
মাঝে বিশেষ যোগাযোগ ও সংহতির প্রয়োজন | এছাড়া সামাজিক, অর্থনৈতিক 
প্রভৃতি নানা নির্দেশের ব্যবস্থা হ'তে পারে । কিন্তু সব নির্দেশের শুরুতে আছে 
শিক্ষায় নির্দেশ | 

শিক্ষায় নির্দেশের লক্ষ্য 

(ক) শিক্ষার্থীকে আত্ম-বিশ্লেষণের পথে সহায়তা করা | 

(খ) পরিবেশের সাথে সামগ্রস্ত রেখে চ'লতে সাহাব্য করা | 

(গে) নিজের রুচি, যোগ্যতা! ও পরিবেশ অস্থ্বায়ী fim ও শিক্ষাধার| 
নির্বাচন Fal | 

নির্দেশের বিশেষ অর্থ_আজ আমাদের দেশে িবিধার্থগাধক বিদ্বালয়ের 

প্রবর্তনের সাথে সাথে কৈশোর থেকেই শিক্ষার্থীকে নির্দেশ দেবার প্রশ্ন 
উঠেছে। তার রুচি, শক্তি ও পরিবেশ অঙ্থ্যারী নবম শ্রেণী থেকেই শিক্ষার্থীকে 
একটি নির্দিষ্ট ধারায় শিক্ষালাভ ক'রতে হবে । যদিও কয়েকটি বিষয়ে সকলকেই 
জ্ঞানলাভ PAS হবে। যে কয়টি ধারার কথা উল্লেখ কর! ga তাদের 
মধ্যে Science, Technical w Humanities-aq কয়েকটি কারণে 
এপৰ্য্যন্ প্রবর্তন বেশী ক'রে সম্ভব হ'য়েছে। এই বিভিন্ন ধারার প্রবর্তনের সাথে 
সাথে অনেকের মনে জেগেছে আশা ও উদ্দীপনা ; কারণ যদি সব শিক্ষার্থীহ 
তার রুচি ও শক্তি অন্নযায়ী শিক্ষালাভ ও ব্যক্তিত্বের সুযোগ পায় সেটি কম 
আনন্দের কথা শয়। কিন্ত সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি সমস্তারও উদ্ভব হ’য়েছে। 
প্রথম সমস্ত! হ'ল নির্দিষ্ট ধারায় নির্দেশের ব্যবস্থাকে কেন্দ্র কারে । 

(১) কিতাবে শিক্ষার্থীর রুচি, প্রবণতা ও যোগ্যতার পরিমাপ হবে? 
(২) কি কি গুণ বা বৃত্তিকে কেন্দ্র ক'রে এই নির্দেশের ব্যবস্থা করা বাঞ্চনীয় 
হবে? ছুটি প্রশ্নই নির্দেশের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। 


কয়েকটি শিক্ষা-সমস্তা ৩১ 


কি কি গুণ বা afe নিচ্দেশক mcs 3 


আজও অনেকের "মনে ধারণা যে, বোধ হয় বুদ্ধি ( Intelligence ) 
পরিচালনার পথে প্রধান নির্দেশক । অবশ্য বুদ্ধিকেই পরিচালনা al নির্বাচনের 
সময়ে প্রধান নির্দেশক ব'লে ধরে নেওয়া অনেক ক্ষেত্রেই নীতি হ'য়ে দাড়িয়েছে। 
কিন্ত প্রশ্ন হ'ল নির্বাচন ও নির্দেশ এক নয়। তাছাড়! যখনই নির্দেশের কথা 
উঠে তখনই ভাবতে হবে যে, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সকলকেই কোন একটি ধারার 
মাধ্যমে ব্যক্তিত্বের বিকাশে সহায়তা করাই প্রধান লক্ষ্য। ভাবতে হবে 
আমাদের দেশের অধিকাংশই মধ্যবিত্ত বা নিয়বিত্ত এবং পল্লীবাদী। তাই 
এমন কয়েকটি মূল বৃত্তিকে নিয়ে এই নির্দেশের ব্যবস্থা করা বাঞ্ছনীয় যেখানে 
অধিকাংশের প্রতি অবিচার না হয়, অথচ নির্দেশ সার্থক হয়ে ওঠে । 

gfüce প্রধান নির্দেশক ব'লে স্বীকার ক'রে নেওয়া বোধ হয় সমীচীন হবে 
না। কারণ বুদ্ধি সম্পর্কে বহু মতবাদ বর্তমান | বিশ্লেষণ ক'রলে দেখা যাবে, 
এখন সামগ্রিক বুদ্ধির চেয়ে বুদ্ধির বিশেষ উপাদানের দিকে অনেকের দৃষ্টি গিয়ে 
প’ড়েছে। ফলে বুদ্ধির পরিমাপের নামে অনেক সময় বিশেষ বিশেষ শক্তিরই 
পরিমাপ কর! হয়। তাছাড়া যে বয়সের ভিত্তিতে বুদ্ধি পরিমাপ হয় আমাদের 
দেশে সে ভিত্তিই নির্ভরযোগ্য নয়। 

তৃতীয়ত, সংখ্যাবিজ্ঞান অন্থযায়ী সাধারণ বুদ্ধিরই লোক বেশী। এখন 
বুদ্ধি পরিমাপের পর যদি শিক্ষার্থীদের মধ্যে সামান্য বৃদ্ধি অঙ্কের পার্থক্য দেখা 
যায়, তবে সে পার্থক্য কি যথার্থ নির্দেশের পথে বিশেষ সহায়ক হবে? 
তাহ'লেই দেখ! যায়, কোন্‌ বুদ্ধি অঙ্ক কোন্‌ ধারার শিক্ষায় নির্দেশের গবেবণা 
ছাড়া সে বিষয়ে কোন নিদ্ধান্তে পৌছানো কঠিন। 

অন্ত কি কি বৃত্তি শক্তি ও যোগ্যতা নির্দেশের মাপকাঠির কাজে লাগতে 
পারে, তা বিশ্লেষণ vann দেখা যায় যে, ব্যক্তিত্বের কয়েকটি উপাদানের সাথে 
বিভিন্ন শাখায় সাফল্য অসাফল্যের সম্পর্ক আছে। উদ্নাহরণস্বরূপ বলা যেতে 
পারে যে, বিষয়ান্থরাগ ও প্রবণতার সাথে মানুষের ক্রিয়াকলাপের সম্পর্ক আছে। 
তাই বিবয়ান্ুরাগ (Interest) ও প্রবণতাকে (Aptitude) নির্দেশের-মাপকাঠি 
হিসেবে না নিলে বোধ হয় ভুল হবে| 
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বিষক্ানুরাগ ৪. 

প্রবণতার সাথে অনুরাগকে এক ক'রে দেখলো ভুল হ'বে। কারণ 
প্রবণতার সঙ্গে শক্তি ও পরিবেশের সম্পর্ক আছে। যে দীন AAA, 
তার afer প্রবণত! ( Technical Aptitude) শিল্গাঞ্চলের অবস্থাপনন 
মনের শিক্ষার্থীর প্রবণতার সাথে এক হবে al | তাই ভারতের বৈচিত্র্যময় 
পরিবেশে ও জনসাধারণের বিভিন্ন অবস্থায় প্রবণতাকে নির্দেশের মাপকাঠি 
ক’রলে দরিদ্র পলীবাসীর প্রতি অবিচার করা হবে 1 এইজন্তে এমন কোন 
মূল উপাদানকে ভিত্তি ক'রতে হবে al অধিক অবস্থানিরপেক্ষ। অর্থাৎ যার সঙ্গে 
দক্ষতা ও কাজেকাজেই দক্ষতা অর্জনের স্থবোগের বিশেষ সম্পর্ক নেই। 

বিষয়ান্ুুরাগ পরীক্ষার সার্থকতা-_জীবনের সাফল্যের সঙ্গে বুদ্ধির 
যতটুকু সম্পর্ক আছে তার চেয়ে বেশী সম্পর্ক বোধ হয় ব্যক্তিত্বের | 

সাধারণতঃ দেখা যায় যে, অনেকে সাধারণ বুদ্ধি নিয়েও অধ্যবসায় বা 
আত্ম-প্রত্যয়ের | অন্য কোন ব্যক্তিত্বের গুণে অসাধারণ সাফল্য লাভ.করেন। 
আবার অনেক সময় দেখা যায় বে, যতই উচ্চশিক্ষার দিকে এগিয়ে যায় ততই 
শিক্ষার্থী কৃতিত্ব দেখায়। তার কারণ বিশ্লেষণ ক'রলে দেখা যাবে, যে বিষয়ে 
বিশেষ অন্থরাগ সেই বিশেষ বিষয় শিখবার সুযোগ না পাবার ere হয়ত 
বিশেষ সাফল্য দেখা যায় নি। কিন্ত বিশেষ দিকে শিক্ষালাভের সুযোগ 
পাবার সঙ্গে সঙ্গে সাফল্য দেখা দিয়েছে | ফলে যখনই শিক্ষায় পরিচালন! বা 
নির্দেশের প্রশ্ন ওঠে তখনই বিবয়ানুরাগের কথা মনে জাগে | তাই ব্যক্তিত্ব 
অভীক্ষ| বিবয়ান্থরাগ পরীক্ষার যথেষ্ট সার্থকতা আছে। 

বিষয়ানুরাগ পরীক্ষার নূতন পদ্ধতি--এ পৰ্য্যন্ত যত বিষয়ানগরাগের 
পদ্ধতি আবিষ্কৃত হ'য়েছে তার অধিকাংশই বিভিন্ন প্রশ্নাবলীর সাহায্যে । কিন্ত 
এই পদ্ধতি অপরিণত শিশুদের পক্ষে বিশেষ উপযোগী নয়। কারণ যে 
প্রশ্নাবলীর মাধ্যমে শিশু-কিশোরের মনোভাব, রুচি, শক্তি ও প্রবণতার সন্ধান 
পাবার চেষ্টা Fal হবে, তার উত্তর দিতে হ'লে শিশু-কিশোরগণের আত্ম- 
বিশ্লেষণের ক্ষমতা ও সততার প্রয়োজন । কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই দুইটি 
SCH অভাব দেখা যায়। তাই বিষয়াঙ্থরাগ পরীক্ষার এই নূতন পদ্ধতি 
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উদ্ভাবনের প্রচেষ্টা | কোন একটি পদ্ধতিই নির্দেশের পথে যথেষ্ট নয় যতক্ষণ 
ন| তার কার্য্যকারিতা প্রমাণিত gel তাই এই দায়িত্বপূর্ণ কাজে অগ্রসর 
হ'তে গেলে কয়েকটি পদ্ধতিই একসাথে প্রয়োগ করা আবশ্যক এবং 
পরীক্ষামূলকভাবে অবলম্বন Fal WANA! নীচে কয়েকটি পদ্ধতি সম্পর্কে 
আলোচনা করা হ'ল। 

Geral ১__এই অভীক্ষাটি একটি অস্ুমানের ওপর প্রণীত হ'য়েছে। 
যে বিষয়ে যার বিশেষ অনুরাগ সে বিষয়ে সে বেশী খবর রাখে বা তথ্য জানে__ 
এই হ'ল wur) তাই এমন অনেকগুলি বিশেষ বিশেষ প্রশ্ন এর মধ্যে 
আছে যার উত্তর ক'রতে হ'লেও বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ পর্য্যবেক্ষণ ও অন্ুরাগের 
প্রয়োজন | 

ভাভীক্ষ! ২-এই অভীক্ষাটির মধ্যে কয়েক রকমের কাজ দেওয়া আছে। 
সাধারণতঃ ছয় রকমের কাজ আছে । কোনটি ge দেওয়া, বা কিছু 
যোগ ক'রে কোন কিছু আকা, আবার কোনটি বা বিভিন্ন যন্ত্রের ছড়ানো 
অংশগুলি কোথায় কোন্টি লাগবে তা লিখে দেওয়া | মোট কথা অভীক্ষাটি 
কাগজে-কলমে নেওয়। চলে ও এর মধ্যে শিক্ষার্থী রুচি অন্ধ্যায়ী কাগজে-কলমে 
যে-কোন প্রকার কাজ ক'রতে পারে। 

অভীক্ষ। ৩_এই অভীক্ষায় থাকবে কয়েকটি নানা Real pral 
সংবাদ। যে যার রুচি অনুযায়ী সংবাদগুলির শীর্ষ প'ড়ে বিস্তারিত 
বিবরণী পণ্ডবে ও পঠিত অংশকে cake ক'রবে। অবশ্য সংবাদগুলির 
কোনটি যন্ত্র, কোনটি কৃষি, কোনটি চারুকলা, কোনটি বা বিজ্ঞানের বিষয়কে 
GETO মোট কথা ছয় রকমের অন্থরাগকে কেন্দ্র ক'রেই এই সংবাদগুলি 
রচিত হ'য়েছে ও যে যার বিষয়ান্ুরাগ SRAM প'ড়তে পারবে। 

অতীক্ষা ৪__(ফ্রাসকার্ড )—«2 অভীক্ষাটি কয়েকটি কার্ডের mE 
প্রত্যেকটি কার্ডে নানা বিষয়ের জিনিস আকা থাকবে | কার্ডটি মুহূর্তের SO 
দেখানোর সঙ্গে সঙ্গেই তাকে লিখতে বল! হবে, সে কি কি দেখেছে। প্রত্যেক 
কার্ডে অনেকগুলি কণরে জিনিস থাকবে । যদি ৮খানি কার্ড দেখানোর শেষে 
২ দেখা যায় ca, একটি বিষয়ের জিনিসই অপেক্ষাকৃত বেশী মনে আছে অর্থাৎ বেশী :. 


v» 
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লিখেছে, তরে সে বিষয়েই তার বেশী SAM ধরা হবে। এই হ'ল 
বিবয়ান্ুরাগ পরীক্ষার জন্যে উদ্ভাবিত কয়েকটি পদ্ধতির কথা | তবে বিবয়ান্থুরাগ 
যাচাই PAS হ'লে অভিভাবক ও শিক্ষকের মন্তব্য ও মতামত জেনে নেওয়া 
প্রয়োজন এবং যাতে মতামতগুলি যথাসম্ভব নিভুল হয়, তার জন্যে উপদেশ 
নির্দেশের প্রয়োজন | 

TATATAN পদ্ধতি £ 

নির্দেশের বিভিন্ন পদ্ধতি আছে। কিন্ত সব পদ্ধতিই শিক্ষার্থী সম্পর্কে বিবিধ 
তথ্যের ওপর নির্ভরশীল | এই তথ্য-সংগ্রহের জন্যে বিবিধ উপায় অবলম্বন করা 
যায়। যেমন__ 

(ক) বিদ্যালয়ে, শ্রেণীতে ও si পরিবেশে শিক্ষার্থীর আচরণ ও 
ক্রিয়াকলাপ পর্যবেক্ষণ | 

(খে) শিক্ষার্থীর শ্রেণীর কাজ, বিভিন্ন পরীক্ষায় ফলাফল ও বিদ্যালয়ের 
বিভিন্ন কাজে অংশগ্রহণের দিকে দৃষ্টি রাখা ও তথ্যগুলি লিপিবদ্ধ ক'রে পরে 
তা থেকে নির্দেশের উপাদান সংগ্রহ কর! | 

(গ) অভীক্ষা পত্রের সাহায্যে শিক্ষার্থীর মনের খবর নেওয়া | 

(x) নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা ও অভীক্ষার প্রয়োগ | 

(ঙ) শিক্ষার্থীর সাথে একান্তে আলাপ-আলোচনা ও তার মনঃসনীক্ষণ | 

(s) অভিভাবকদের মতামত-সংগ্রহ | 

নানা উপায়ে শিক্ষার্থীর রুচি, অনুরাগ, ব্যক্তিত্ব, বুদ্ধিবৃত্তি সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণার 
ওপর ভিত্তি ক'রে নির্দেশ দিতে হবে । কোন্‌ গুণ ও বৃত্তি কতটুকু থাকলে কোন্‌ 
ধারায় শিক্ষা সবচেয়ে বেশী উপযোগী ও সার্থক হবে, তা-ও নির্দেশকের জানা 
থাকা দরকার | যেখানে তা জানা নেই সেখানে নির্দেশ ত্রুটিপূর্ণ হ'তে পারে | 


অনুমিত নির্দেশের সমন্তা 
বর্তমান ভারতীয় পরিস্থিতিতে সুষ্ঠু নির্দেশের পথ জমস্তা-সমাকীর্ণ। যে 
সব সমস্তা এই ক্ষেত্রে দেখা দেবে: তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ANNI হল 
অভিভাবক ও শিক্ষককে কেন্দ্র ক'রে। ' 
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প্রথমতঃ, সুষ্ঠু নির্দেশের se বিদ্যালয়ে নানা কার্যকরী অভীক্ষার 
আয়োজনের অতাব। এই আয়োজন সময়সাপেক্ষ, ফলে বিজ্ঞানসম্মত নির্দ্দেশও 
বর্তমানে সম্ভবপর নয় | 

দ্বিতীয়তঃ, অভিভাবকদের ইচ্ছা ও শিক্ষক-নির্দেশকের ( Teacher 
Counsellor) নির্দেশের মধ্যে সংঘাতের প্রশ্ন । অনেক সময় অভিভাবক 
অবস্থাপন্ন হ'লে এই সংঘাত আরও তীব্রতর ও জটিল হ'য়ে উঠবে। কারণ 
যোগ্যতা না থাকলেও কাঞ্চন-কৌলীন্ত দিয়ে সে অভাব পূর্ণ ক'রবার প্রয়াস 
চ'লবে | ফলে যে বিজ্ঞান-শাখার যোগ্য নয় তাকেও অভিভাবকের পক্ষ থেকে 
বিজ্ঞান-শাখায় ভর্তি করাবার একটি fi প্রয়াস চ'লবে। 

তৃতীয়ত, ভাবীজীবনের সম্ভাবনার কথ! চিন্তা ক'রে অধিকাংশ অভিতাবকই 
বিজ্ঞান-শাখায় শিক্ষার্থীকে ভর্তি করতে চাইবেন | ফলে একই শাখায় অসম্ভব 
ভিড হবে ও অন্য শাখাগুলিতে প্রবেশপ্রার্থীর সংখ্যা তদন্থপাতে কম হবে | 

চতুৰ্থতঃ, যে যে বিভাগে বা শাখায় ভর্তি হবে পরে সে শাখা তার ভালো 
al লাগলে বা সে যোগ্যতার পরিচয় al দিলে এক শাখা থেকে অন্ত শাখায় 
স্থানান্তরের অবকাশ বস্তুতঃ খুবই অল্প। 

উচ্চতর স্তরেও এই সমস্ত! দেখা দেবে । কারণ কেউ afè ক্ষ্টিমূলক বিষয় 
নিয়ে পরে বিজ্ঞানে বা! যন্ত্রবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে শিক্ষালাভ ক'রতে চায়, বর্তমান 
ব্যবস্থায় তার পথ তখন FRÈ থাকবে। তাছাড়া এই শিক্ষাধারা সত্যই 
কতদূর বৈচিত্র্যময় হবে, সে বিষয়ে আজও সংশয়ের অবকাশ আছে। কারণ 
দেখা যায় যে, সাধারণ বিষয়-বস্তুর বোঝা প্রায় সকলকেই টানতে হ’চ্ছে_শুধু 
sides a তার নির্বাচনী বিষয়ের (Elective Subjects) বেলায় | তবে 
কি সাধারণ পাঠ্য-বিষয়ের সাথে সাথে নির্বাচনী বিষয় (Elective Subjects) 
সংযোজিত হ’লেই ত! বিৰিধাৰ্থনাধক বিদ্যালয়ের উপাদান হ'য়ে উঠবে ? 

সবচেয়ে বড় প্রশ্ন আজ উঠেছে, এই বিবিধার্থসাধক বিদ্যালয়ের ভাবীজীবনের 
সাথে সংহতির সমস্তাকে কেন্দ্র ক'রে। কারণ যারা হয়ত যান্ত্রিক শাখায় 
বিশেষ শিক্ষালাভ ক'রবে তারা কর্মজীবনে যদি সে জ্ঞান প্রয়োগ FATS 
ACU ai পায়, তবে তাদের এই fee জ্ঞান সম্পূর্ণ সার্থক বলা যায় না। 
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আঢিলীচনা। 2 

অনেকে নব-প্রবন্তিত বিবিবার্থসাধক বিদ্যালয়কে শিক্ষা-সক্কোচক ব'লে 
মনে করেন। কিন্ত এই পরিকল্পনার মূলে শিক্ষাকে সঙ্কুচিত ক'রবার কোন 
Sher নাই-_বরঞ্চ শিক্ষাকে সকলের রুচি ও শক্তি অনুযায়ী পরিবেশন 
করার আয়োজনই এর উদ্দেশ্য । তবে এই আয়োজনের যা-কিছু ক্রটি-বিচ্যুতি 


ক্রমশঃ ধরা প’ড়বে, সেগুলির দিকে দৃষ্টি রেখে পরিবর্তন ও পরিমার্জন করার 


প্রয়োজন হবে 1 অনেকের ধারণা, যে সব বিদ্যালয় বর্তমানে বিবিধার্থসাধক 
নয়, তাদের অবস্থা! শোচনীয় হবে। কিন্ত বিশ্লেষণ ক'রলে দেখা যায়, যতদূর 
শোচনীয় হবে ব'লে মনে হচ্ছে ততদূর হবার কোন কারণ নেই। কোন 
অভিভাবকই তার সন্তানকে অলস রাখতে চাইবেন না; ফলে যে স্থানীয় 
বিদ্যালয়গুলি আছে তা বিবিধার্থসাধক না হ'লেও তাতে সাময়িক- 
ভাবে ভর্তি করবেন। ইতিমধ্যে বিবিধার্থপাধক বিদ্যালয়ের সংখ্যাও 
বেড়ে যাবে এবং বহু বিদ্যালয়ে একাদশ শ্রেণী সংশ্লিষ্ট হবে। সুতরাং, এ 
সমস্যার আংশিক সমাধান হবেই। তারপর যদি এক বিদ্যালয় থেকে 
অন্য বিদ্যালয়ে, এক শাখা থেকে অন্য শাখায় বদলি att হয়, তাহলেও 
এই সমাধান আরও সহজ হবে । তারপর যারা Humanities নেবে তাদের 
ভবিষ্যৎ নিয়ে যে প্রশ্ন উঠেছে এটিও সম্পূর্ণ সত্য নয়। কারণ সকলেরই 
বিজ্ঞান বা! hs শাখার যোগ্যতা নেই__ফলে প্রত্যেকেই সে শাখায় অগ্রসর 
হ’লেই যে তারা দেশের উপযুক্ত নাগরিক হ'তে পারবে ও তাদের ভবিষ্যৎ উজ্জল 
হবে, তার কোন অর্থ নেই। তাছাড়া দেশের কুষ্টিমূলক শিক্ষার ( Liberal 
Education) প্রয়োজন চিরকালই থাকবে | সমাজে সাহিত্যিক, শিল্পী, 
এতিহাসিকের মূল্য চিরদিনই স্বীকৃত হবে। তবে অভিভাবকদের Pèt 
বিষয়কে কেন্দ্র ক'রে তাদের সন্তানদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে যে সংশয় তার মূলে 
এই নূতন শিক্ষা-পরিকল্পনা দায়ী নয়, এর জন্য মূলতঃ দায়ী আমাদের দেশের 
বেকার সমস্ত! যাই হোক, যদি ক্ষেত্রবিশেষে ভিন্ন শাখায় অগ্রসর শিক্ষার্থীদেরও 
বিদ্যালয় শিক্ষাশেবে একটি পরীক্ষা দিয়ে ইচ্ছামত শাখায় যাবার সুযোগ দেওয়া 
হয়, তাহ'লে বোধ হয় অভিভাবকদের কিছু gies মেলে | 
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কয়েকটি শিক্ষা-সমস্তা ৩৭ 
তবে যখন আমাদের নির্দেশ বিজ্ঞানসম্মত ও কার্য্যকরী হ'য়ে উঠবে, তখন 
অভিভাবকদের আস্থা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাবে ও সংশয়ের অবসান হবে। যতদিন 
আমাদের নির্দেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ না হ’চ্ছে, ততদিন পরীক্ষামূলকভাবেই এই দায়িত্ব 
পূর্ণ কাজে অগ্রসর হওয়াই শ্রেয়ঃ। ততদিন শিক্ষার্থীর বিদ্যালয়-জীবনের 
ইতিহাস, পরীক্ষায় বিশেষ বিশেষ বিষয়ে তৎপরতা ও wey পরিবেশে তার 
ক্রিয়াকলাপকে কেন্দ্র ক'রে অভিভাবকের সাথে আলাপ-আলোচনা ক'রে 
নির্দেশ দেওয়াই বাঞ্ছনীয় হবে এবং কোন সিদ্ধাস্তকেই চুড়ান্ত ব'লে ধরে না 
নিয়ে কিছুদিনের era প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে উপযুক্ত শিক্ষকের পর্যযবেক্ষণাধীন 
রাখ! বাঞ্ছনীয় হবে | 


দ্বিতীয় অধ্যায় 


[ এক ] 
সাধারণ শিক্ষা-প্রণালী 


সার্থক শিক্ষণের জন্যে শিক্ষকের প্রস্তুতির প্রয়োজন | শিশুর মনকে মনে 
রেখে এই কাজে অগ্রসর হ'তে হবে। শিক্ষার্থীর আগ্রহ ও প্রবণতাকে কেন্দ্র 
ক'রে যুগে যুগে ভিন্ন ভিন্ন শিক্ষা-পদ্ধতি গ’ড়ে উঠেছে। 

SABA ল্যাবোরেটারী প্ল্যান ৫__-আমেরিকার ডণ্টন শহরে ১০২০ 
art এই পরিকল্পনার জন্ম- হয়েছিল। উদ্ভাবন করেছিলেন বিশিষ্ট 
শিক্ষাবিদ্‌ মিস্‌ হেলেন পার্খা্ ( Miss Helen Parkhurst )1 শিক্ষার্থীদের 
স্বাধীনভাবে জ্ঞান সঞ্চয়ন ক'রবার প্রভূত অবকাশ ও সুযোগ দেওয়ার প্রচেষ্টা 
দেখা যায় এই পরিকল্পনায়। শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত পার্থক্যের ওপর 
ভিত্তি ক'রে এই শিক্ষা পরিকল্পনা । এখানে শিক্ষকের চেয়ে শিক্ষার্থীর ওপর 
দায়িত্ব বেশী 98 হ’য়েছে। শিক্ষক উপদেষ্টার আসন নিয়ে শ্রেণীকক্ষে 
শিক্ষার্থীকে তার প্রয়োজন অনুসারে শিক্ষার জ্যোগ দেন। এতে শ্রেণী-পাঠনার 
কোন ব্যবস্থা নেই-__-তাই এই পরিকল্পনা শ্রেণী-পাঠনের মৃত্যুঘণ্টা ব'লে বর্ধিত 
Pare! অবশ্য শিক্ষািগণকে বিষয়ের জ্ঞান ও শক্তি অনুসারে এক এক শ্রেণী 
হিসাবে দলবদ্ধ করা হয় এবং কে কোন্‌ বিষয় কিতাবে শিখবে, সে বিষয়ে 
আলোচনা হয়। তারপর নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে DZ পরিমাণ অধীতব্য 
বা শিক্ষণীয় বিষয় আয়ত্ত ক’রতে নির্দেশ দেওয়া হয় 1 


ভণ্টন-পদ্ধতির মূলনীতি 
(ক) শিক্ষায় স্বাধীনতাই হ'ল এই পরিকল্পনার অন্যতম নীতি। আপন 
আগ্রহের তাগিদে স্বেচ্ছায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে শিক্ষার্থী যে কাজ করে, তা স্বভাবতঃই 


শ্রেযস্কর। শিক্ষার স্বাধীনতার এই স্বীকৃতি এক যুগান্তর আনল, ফলে চপল," ` 


শিশু-মনের বিস্তার ও বিকাশ সম্ভবপর হ'য়েছে। 


সাধারণ শিক্ষা-প্রণালী ৩১ 


(4) সহযোগিতা এই পরিকল্পনার মূলমন্ত্র । দলবদ্ধতাবে সহযোগিতার 
মাধ্যমে শিশুরা কাজ TAS শেখে এই পরিকল্পনায়। একে একে দায়িত্ব 


, পালন ক'রতে শেখে এই সব শিক্ষার্থী শিক্ষকের দেওয়া নিদ্দিষ্ট কাজ সম্পন্ন 


ক'রে। নির্দিষ্ট কাজ সুরু করার আগে প্রত্যেক শিক্ষার্থী শিক্ষকের সাথে 
একটি চুক্তিতে আবদ্ধ RN | 


এই পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য :— 

শিক্ষক এই পদ্ধতিতে নির্দেশকমাত্র_কারণ এখানে শ্রেণী-পাঠনের কোন 
ব্যবস্থাই নাই। তাই বিদ্যালয়ে কোন সময়-তালিকাও ( Time Table) 
থাকে না। 

এক এক বিষয়-শিক্ষার জন্যে এক-একটি শ্রেণীকক্ষ নির্দিষ্ট থাকে। সেই 
শ্রেণীকক্ষেই বিষয় অনুযায়ী শিক্ষার সরঞ্জাম থাকে । ফলে বিষয় অনুযায়ী 
পরিবেশ-রচনার প্রয়াস এই পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্য | 

কোন নির্দিষ্ট সময়-তালিকা না থাকায় শিক্ষার্থীরা এক শ্রেণীকক্ষ থেকে 
অন্ত শ্রেণীকক্ষে প্রয়োজনমত চলাফেরা Pare পারে। প্রত্যেকেই আপন 
আপন রুচি, শক্তি ও বুদ্ধি অন্থযায়ী শিক্ষালীভের সুযোগ পায়। ফলে একজনের 
সব বিষয়ে সমান অধিকার বাঁ উন্নতি হ'তে না-ও পারে এবং তার জন্যে তার 
অগ্রগতিও ব্যাহত হবে না! | 

নির্দিষ্ট কাজের সমাপ্তির ওপর নির্ভর করে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর শিক্ষার 
উন্নতি । বিভিন্ন বিষয় আয়ত্ত করার পর শিক্ষািগণ যে সারমন্ম লিপিবদ্ধ করে, 
তা পরীক্ষা করার পর বিভিন্ন বিষয়ে পাঠোন্নতির রেখাচিত্র অঙ্কিত হয়। 


এই পদ্ধতিতে অন্ত কোন পরীক্ষার ব্যবস্থা নেই। 
এই পদ্ধতির সুবিধা 3— 
(ক) এই শিক্ষাবিধি অনুযায়ী স্বাধীনভাবে শিখতে পারে। ক্রমশঃ 


তারা আত্মনির্ভরশীল হ'য়ে ওঠে, শিক্ষার প্রতি যত্ববান হয়। 
(4) নিজেদের শক্তি ও রুচি অনুযায়ী শিক্ষার পথে পদক্ষেপ এই 


শিক্ষা-পদ্ধতিতে সম্ভবপর | 
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(গ) শ্রেণীর মেধাবী শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি অনগ্রসর শিক্ষার্থীদের জন্যে 
ব্যাহত হয় al | 

(x) শিক্ষািগণের ব্যক্তিত্বের বিকাশ সহজ হয়, কারণ দায়িত্ব-জ্ঞান, 
অধ্যবসায়, আত্ম প্রত্যয় প্রভৃতি গুণ স্বতঃস্ফূর্ত কাজের মধ্যে ক্রমশঃ উৎসারিত 
হ'তে থাকে। 

(8) এই পদ্ধতিতে প্রত্যেক বিবয়ের জন্যে এক-একটি পরিবেশ রচনা 
সম্ভবপর হয়। এক-একজন বিশেষজ্ঞ শিক্ষকের অধীনে সকল শ্রেণীর শিক্ষার্থী 
এক-একটি বিষয় শিখতে পারে। 

(5) প্রত্যেকে প্রত্যেকের উন্নতি সম্পর্কে সচেতন হয় রেখাচিত্রের সাহায্যে 
আর তাতে সমগ্র বিদ্যালয়ে একটি স্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতারও af হয়। 

এই পদ্ধতির অস্থৃবিধা £_ 

(ক) এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থিগণের চেষ্টাকেই প্রাধান্ দেওয়ার ফলে 
AAA বা নিয়শ্রেণীর ছাত্রগণের বিশেষ উপযোগী নয়, কারণ শিক্ষকের সক্রিয় 
সাহায্য ছাড়া অনেক শিক্ষার্থীই শিক্ষালাভে অক্ষম | 

(4) এই পদ্ধতিতে সব বিষয়ের শিক্ষা সম্ভবপর নয়। কারণ যে-সব বিষয়ের 
শিক্ষাদানে শিক্ষককেই প্রধান অংশ নিতে হয়, সেখানে শিক্ষার্থী শিক্ষকের 
সহযোগিতা ছাড়! দুরূহ বিষয়-বস্তু আয়ত্ত করতে পারে না। 

(গ) অনেক fai এই পদ্ধতি প্রয়োগের যথেষ্ট অসুবিধা আছে। 
বিষয়-বিশেষজ্ঞ শিক্ষকের অভাব, পাঠাগার বা বিবয়-কক্ষের স্বল্পতা ও 
শিক্ষার্থীদের মধ্যে অপরিণতির জন্যে এই পদ্ধতি ফলপ্রন্থ হ'তে পারে al | " 

(ঘ) কেবল পাঠ্য-পুস্তকই এই শিক্ষাবিধিতে জ্ঞান আহরণের উৎস হ’লে 
অনেক শিক্ষার্থীই অলসভাবে সময় কাটানোর সুযোগ পায় ও ফলে বিশৃঙ্খলার 
afè হ'তে পারে। Kk 

ডে) এই শিক্ষাবিধিতে পাঠোন্নতি নির্ধারণের নীতি ক্রটিপূর্ণ। 

আঢেলাচনা £ 

ডণ্টন-পদ্ধতি বর্তমান শিক্ষাক্ষেত্রে সম্পূর্ণ উপযোগী নয়, একথা সত্য | কারণ 
অনেক বিদ্যালয়ের অবস্থাই SARA নয় | তবে শ্রেণী-পাঠনের অহুপূরকতাবে 


v 
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এই পদ্ধতির প্রয়োগের যথেষ্ট সার্থকতা আছে। বিশেষ YO উর্ধতন 
শ্রেণীতে কয়েকটি বিশেষ বিষয়ে শিক্ষািগণকে wèm জ্ঞানের পথে এগিয়ে 
যেতে SIR করা সম্ভব । যে-সব বিবয় শ্রেণী-পাঠনের মাধ্যমে আয়ত্ত হা'য়েছে 
সেগুলির Se স্বচেষ্টায় সম্ভবপর | তাছাড়া ইতিহাস, বিজ্ঞান, ভূগোল, 
প্রক্ৃতি-বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে নিদ্দিষ্ট বিবয়-শ্রেণী থাকা একান্ত বাঞ্ছনীয় | 
শিক্ষার্থীর কাজের বা উন্নতির হিসাব রাখবার eg যে রেখাচিত্রের 
প্রবর্তন কর! garg, তা শিক্ষকের ও শিক্ষার্থীর পক্ষে সুবিধাজনক | শিক্ষক 
এক দৃষ্টিতে সমগ্র শ্রেণীর লেখা-পড়ার উন্নতি লক্ষ্য ক'রতে পারেন এবং 
প্রয়োজনস্থলে শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত সাহায্য বা নির্দেশ দিতে পারেন। 
মোট কথা, ডণ্টন-পদ্ধতির wren আংশিক প্রয়োগ বর্তমান অবস্থায় সার্থক 


কার্ধ্য-সমন্তা পদ্ধতি ( Project Method ) 

অধ্যাপক ডিউয়ির মতে, শিশুর স্বাভাবিক আগ্রহ ও venyé কর্ম-প্রেরণা 
শিক্ষার পথকে সুগম ও প্রশস্ত করে। শিশুর মধ্যে যে স্থষ্টির তাগিদ লুকিয়ে 
আছে, তা কাজের মধ্য দিয়ে পরিণতি লাভ করে। তাই ডিউয়ি শিশুর ব্যক্তিত্বের 
ক্ষুরণের erg "enl পদ্ধতির উদ্ভাবন করেন। বিদ্যালয়ের গতানুগতিক 
শিক্ষা-পদ্ধতিকে তিনি ব্যক্তিত্ব-বিকাশের সহায়ক ব'লে মনে করেন না। 
অভিজ্ঞতার মাধ্যমে যে শিক্ষা হয় তাকে কেন্দ্র করেই এই কার্য্য-সমস্ত! পদ্ধতি | 

তাই শ্রেণী-পাঠনের পরিবর্তে স্থান পেল ভিন্ন ভিন্ন কাৰ্য্যকলাপ | সমস্তাগুলি 
শিক্ষার্থীর সামনে তুলে ধারে তাদের সমাধানের দিকে অনুপ্রেরণা দেওয়াই হ'ল 
এই পদ্ধতির মূল কথা | 

নানা পরীক্ষার সাহায্যে শিক্ষার্থীই তথ্য আবিষ্কারের চেষ্টা ক'রে যে 
4, তাই হবে শিক্ষার্থীর পরম পাথেয়। এই পদ্ধতিতে 


অভিজ্ঞতা আহরণ FA | 
শিক্ষার্থীকে অভীষ্ট লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে দিয়ে শিক্ষককে নেপথ্যে থাকতে হয়| 


কাজের মধ্য দিয়ে বিষয়-জ্ঞানও ক্রমশঃ অৰ্জিত হয়। 
কাৰ্য্য-সমনস্তার দুইটি প্রকার-তেদ দেখা যায়। যেমন-_(ক) বুদ্ধিমুলক ও 


"damen" 
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(ক) বুদ্ধিমূলক সমস্ত £_ 

সব সময়ে ase কাজটি না ক'রেও সমস্যার সমাধানের ইঙ্গিত দেওয়া 
যায়। সমস্তা-সমাধানের পদ্ধতি নির্ধারণ vas পারলেই শিক্ষার্থীকে 
সাফল্যের গৌরব দেওয়া হয়। কারণ এই কার্য্য-সমস্তার কল্পিত সমাধানই 
প্রয়োজনীয় | যেমন কোন শিক্ষার্থীকে যদি ক'লকাতা থেকে নালান্দা যাবার 
একটা কাৰ্য্য-সমস্তা দেওয়া! হয়, তবে সে নালন্দায় না গিয়েও এই সমস্তার 
সমাধান ক'রতে পারে | কখন, কি উপায়ে, কোন্‌ পথে, কত ব্যয়ে, fè fè 
জিনিস সঙ্গে নিয়ে তাকে যেতে হবে, তা বুদ্ধির সাহায্যে সে নিরূপণ ক’রতে 
পারে। টাইম টেবিল, মানচিত্র ও অন্যান্য পুস্তিকার সাহায্য নিয়ে সে যদি 
এই যাত্রার কল্পিত বিবরণী সুষ্ঠভাবে দিতে পারে, তবেই কার্ধ্য-সমস্তাটির সমাধান 
হয়েছে ব'লে ধ'রে নেওয়া হয় | 

Seat নানা কাজের মাধ্যমে এই কার্ষ্য-সমস্ত! পদ্ধতির অশ্শীলন ঘটতে 
পারে। যেমন নানা নাগরিক কর্তব্য, বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠান গঠন ইত্যাদিকে 
ঘিরে কার্ধ্য-সমস্ত| তুলে ধরা চলে | 


(খ) কাৰ্য্যমূলক vii £_ 

শিক্ষার্থী বাস্তব কাজের মাধ্যমেই যাতে অভিজ্ঞতা আহরণ ক'রতে পারে 
ও শিক্ষার পথে এগিয়ে যায়, সেজন্যে নান! কার্যমূলক সমস্তা-সমাধানের SO 
শিক্ষার্থীকে অন্গপ্রেরণ। দেওয়া হয়। বিষয়-শিক্ষার দিকে লক্ষ্য রেখে কাজগুলিকে 
নির্বাচন কর! হয়। শিক্ষার্থী নিজের চেষ্টায় কাজগুলি সম্পাদন ক'রবার 
প্ৰয়াসী হয় ও উপায় উদ্ভাবন PAS থাকে । এই সব কাজের মধ্য 
দিয়ে শিক্ষার্থী za আনন্দ পায় ও সঙ্গে সঙ্গে নানা অভিজ্ঞতা আহরণ 
ক'রতে পারে | 

এই কাৰ্য্য-সমস্ত। নানা রকমের হয়। যেমন কোন কিছু তৈরী করা__ 
বাগান কর! | সহজ থেকে কঠিনের দিকে ক্রমশঃ যাওয়া যায়। 

বিদ্যালয়ের পরিবেশে থেকেও নানা! কার্য্য-সমস্তার আয়োজন করা যায়, কিন্ত 
ক্রমশঃ ক্ষুদ্র পরিবেশ থেকে বৃহত্তর পরিবেশে শিক্ষার্থীকে নিয়ে যেতে হবে | 
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কার্য্য-সমস্তা পদ্ধতিকে চারটি স্তরে ভাগ করা যেতে পারে। GAL 

(ক) কাজের ইউনিট্‌ ঠিক করা । 

(খ) পরিকল্পনা করা | 

(গ) কাৰ্য্য সম্পাদন করা | 

(x) বিচার-বিশ্লেষণ করা | 

(ক) শিশুরাই কাজটিকে নানা পর্য্যায়ে ও ইউনিটে ভাগ ক'রে নিতে 
চেষ্টা ক'রবে। এই গোড়ার কাজ স্থির TAS হ'লেও ছোট ছেলেদের 
শিক্ষকের সহায়তার প্রয়োজন । তাই শিক্ষক ইঙ্গিত দিয়ে শিক্ষার্থীদের 
BENE স্থির ক'রতে সহায়তা ক’রবেন। 

(4) ইউনিট স্থির হ'য়ে যাবার পর শিশুরা কাজের পরিকল্পনা ক'রবে। 
কোন্‌ দল কাজের কোন্‌ ইউনিট্‌ ভাগ ক'রে নেবে ও কিভাবে তা নির্বাহ ক'রবে, 
তা নিয়ে পরিকল্পনা ক'রবে। এটি কার্য্য-সমস্তা পদ্ধতির একটি বিশে অঙ্গ | 

(গ) কাজটি কয়েকটি ভাগে বিভক্ত হওয়ার পর একটি দল এক-একটি 
কাজের ভার নেবে ও কাজ সমাধা TAN চেষ্টা PARI প্রত্যেকটি দলের 
মধ্যে কাজটিকে আবার ভাগ ক'রে নিতে হবে যাতে সমন্তাটির সু সমাধান হয়। 

(s) কাজটির শেষে বিচার-বিশ্লেষণের স্তর। সকলে কাজটিকে বিচার 
ক'রে নিজের নিজের অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র ক'রে আলোচনা ক'রবে। 

প্রোজেক্ট পদ্ধতির উবশিষ্ট্য e 

Ga) বাস্তব পরিস্থিতির মাধ্যমে ভিন্ন ভিন্ন বিষয় অনুশীলনের সুযোগ 
দিয়ে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব reta সহায়তা করা হয় এই «meme পদ্ধতির 
কল্যাণে | বিভিন্ন বিষয়কে একই সত fèe ক'রে ছাত্রের অজ্জিত জান ও 
অভিজ্ঞতা প্রয়োগের সুযোগ কারে দেয় এই নূতন শিক্ষা-পন্ধতি | 

(4) বাস্তব জীবন ও শিক্ষার মাঝে ব্যবধান YA হ'য়ে আসে ও শিক্ষা 
বৈচিত্র্যময় হয় কারণ কাজের মাধ্যমে শিক্ষা শিক্ষার্থীর কাছে আনন্দময় হ'য়ে 
ve | ফলে শরেী-পাঠনের Mennen থেকে শিক্ষার্থীর মন fo ET 

গে) বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে একটি যোগন্থত্র রচিত হয় ও বিষয়-বস্তর 


প্রয়োগ জ্ঞানের সম্পর্কে শিক্ষার্থী সচেতন হয়। 


TOM শিক্ষা-প্রসঙ্ 


(ঘ) এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর মনে প্রেরণা জাগে। তাদের প্রাণশক্তি 
একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে নিয়োজিত হওয়ার ফলে শিক্ষায় আগ্রহ ও উদ্দীপনা 
প্রবল হয়। 

(5) কর্ম্মকেন্দ্রিক শিক্ষায় প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও বাস্তব জ্ঞান সুগম হয়। 
শিশুর কৌতুহলী মন বিশ্লেষণের স্থধোগ পায়। 

(5) এই পদ্ধতিতে দলবদ্ধ ক্রিয়া-কলাপের অবকাশ থাকায় সামাজিক 
চেতনার উন্মেষ হয়। তাই কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের মন্তব্য 
সার্থক । কারণ তার মতে "Project is a whole-hearted purposeful 
activity in a social environment." 

(2) ABI স্বষ্টির ফলে শিক্ষায় প্রেরণা সঞ্চার হয় এবং শিক্ষাথি-মন সজীব 
ও সতেজ থাকে | 

কার্য্য-সমস্তা পদ্ধতির ogee :— 

(ক) এ পদ্ধতির বিরুদ্ধে প্রধান সমালোচন! হ'ল এই যে, যারা স্বল্পবুদ্ধি ও 
অলসপ্রকৃতির তাদের পক্ষে কার্য্য-সমস্তার সমাধান সহজ নয়। তাছাড় 
কাজের ইউনিউগুলি বুদ্ধি অনুশীলনের ক্ষেত্রে একইরূপ সভাবনাযুক্ত নয়, ফলে 
প্রত্যেক দলের বৃদ্ধি-প্রয়োগের অবসর ও অবকাশ সমান হয় না। তাছাড়া 
অনেক সময় বুদ্ধির উন্মেষের চেয়ে হাতের কাজেই দক্ষতা! বেশী জন্মায়। কারণ 
এমন অনেক কাজই বারবার শিক্ষার্থীর সামনে এসে পড়ে, যাদের মধ্যে মিল 
আছে। ফলে শিক্ষার্থীর বুদ্ধি-প্রয়োগের অবকাশ API হ'য়ে at | 

(খ) এই পদ্ধতিতে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর অগ্রগতি ধরা পড়ে না। ফলে 
অনেকেই শিক্ষকের দৃষ্টির বাইরে গিয়ে কাজে ফাকি দিতে পারে | 

আলোচন! 2 

কার্ধ্য-সমস্তা। পদ্ধতির মনস্তাত্বিক দিকে বে যথেষ্ট সার্থকতা আছে, এ বিবয়ে 
সন্দেহ নেই। তবে আমাদের বিদ্যালয়ে এই পদ্ধতির প্রয়োগ সামন্তন্তপুর্ণ 
হওয়ার প্রয়োজন। শ্রেণী-পাঠনকে একেবারে উঠিয়ে দেওয়া বর্তমান অবস্থায় 
হয়ত বাঞ্ছনীয় নয়, তবে শ্রেণী-পাঠন ও বিদ্যালয়-জীবন বৈচিত্র্যময় ক'রে তুলতে 
হ'লে কার্য্য-সমস্ত। পদ্ধতির প্রাচুর্য থাকবার দরকার | 
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কয়েকটি বিষয়-পাঠনে এই পদ্ধতির বিশেষ উপযোগিতা আছে। বর্তমানে 
সমাজ-তত্ব (social studies) মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে অবশ্ঠপাঠ্য বিষয় । কিন্ত 
এই বিষয়টি এতই ব্যাপক ও বৈচিত্র্যময় যে, এর শিক্ষা-পদ্ধতি শ্রেণী-পাঠনের 
মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে ভূল হবে। তাই এখানে নানা প্রোজেন্টের সার্থকতা | 

এই পদ্ধতিকে কার্য্যকরী PA হ'লে বিদ্যালয়ের সময়-তালিকার যথেষ্ট 
পরিমার্জনের প্রয়োজন আছে। তাছাড়! বিদ্যালয়ের পরীক্ষা-পদ্ধতি যতদিন 
গতান্থগতিক থাকবে, ততদিন এই সব পদ্ধতির বহুল প্রচলন ও প্রয়োগ 
ব্যাহত হবে। 


একটি প্রোজেক্টের নমুনা 

নালন্দা-ভ্রমণের পরিকল্পন| £_ 

ক’লকাতার কোন বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীর এই পরিকল্পনাটিকে বাস্তবে রূপ 
দেওয়ার জন্যে কাজটিকে বিভিন্ন ইউনিটে ভাগ ক'রে নিতে পারে l 

একদল-_যাওয়ার YO সব রকম আয়োজনের তার নিল__কি কি সঙ্গে 
নিতে হবে, কোন্‌ পথে যাওয়া, হবে ও কোথায় থাকা হবে ইত্যাদি | 

আর একদল-_রেলওয়ে কন্সেশনের জন্যে দরখাস্ত করা, হোটেলে বা অন্য 
কোন পরিচিত স্থানে চিঠি দেওয়া, রেলে Pë রিজার্ভেদনের জন্যে আবেদন 
কর! ইত্যাদি। 

তৃতীয় দল-_াদা তোলা» খরচের হিসাব-পত্র রাখা ইত্যাদি। 

চতুর্থ দল-_নালন্দার যাত্রার বিবরণী তৈরী কর! ও নালন্দা পৌছানো না 
পৰ্য্যন্ত সমস্ত বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করা | 

পঞ্চম দল-_নালন্দা সংক্রান্ত সমস্ত বৃত্তান্ত সংগ্রহ করা, কোন নক্সা বা ছবি 
এঁকে নেওয়া, কোন স্থৃতি সংগ্রহ করা ইত্যাদি 

ab দল-_ফিরে এসে নালন্দার প্রবন্ধ রচনা কর! বা কবিতা লেখা । 

সপ্তম দল__নালন্দার নক্সা দেখে মডেল তৈরী কর! । 

নমুনাটির মধ্যে দেখা যায় যে, নানারূপ স্থজনমূলক কাজের অবকাশ আছে। 
গনিত, হিসাব-নিকাশ, প্রবন্ধ রচনা, ইংরাজী চিঠিপত্র লেখা, আঁকা, মডেল 


8e শিক্ষা-প্রসঙ্গ 


Com করা, এতিহাসিক তথ্য-সংগ্রহ, ভৌগোলিক জ্ঞান, সবরকম বিষয়কে একই 
xa গ্রধিত কর! সম্ভবপর হ'তে পারে এইরূপ এক-একটি কার্য্য-সমস্তা 
নির্বাচন করলে | 


উইনেটুক৷ পদ্ধতি 


এই শিক্ষা-পদ্ধতিটির প্রবর্তন আমেরিকার উইনেট্কা নামক স্থানে 
সম্ভবপর হয়। 

ডল্টন-পদ্ধতিতে ব্যক্তিগত শিক্ষার যে ব্যবস্থা হয়েছে, তার সঙ্গে দলগত 
কাজের সমন্বর-সাধনের এই প্রয়াস। এই পদ্ধতি অন্থ্যায়ী পাঠ্যক্রমকে ছুটি 
পর্য্যায়ে ভাগ করা হ'য়েছে_ শিক্ষাক্ষেত্রে বিষয়কে কেন্দ্র ক'রে ও দলগত 
কাজকে ভিত্তি ক'রে। প্রথম শ্রেণীর কাজ হ'ল কয়েকটি ইউনিটে বিভক্ত 
ব্যক্তিগত কাজ। মূল প্রয়োজনীয় বিষয়কে নিয়েই এই কাজ প্রত্যেকেই 
ইউনিট্‌ অস্থায়ী ক'রে যায় ও কাজের শেষে শিক্ষকের কাজ থেকে প্রাপ্ত 
সমাধানের সঙ্গে তার উত্তর মিলিয়ে দেখে | শিক্ষকের দেওয়! সমাধানগুলি একটি 
কাগজে লিপিবদ্ধ নির্দেশকের কাজ করে। কাজের ইউনিটুগুলি সহজ থেকে 
কঠিন হ'তে থাকে ও একের পরে একটির Mea সমাধান শিক্ষার্থীকে এগিয়ে 
দেয়। একটি ইউনিটের কাজ শেষ হ'লে তাকে কেন্দ্র ক'রে পরীক্ষা! নেওয়া হয়। 

পরীক্ষায় অসাফল্য ঘটলে পরীক্ষার্থীকে আবার পরীক্ষা গ্রহণের স্থযোগ 
দেওয়া হয়। 

প্রতি ইউনিটের পূর্ণ সমাধান হ’লেই পরীক্ষায় সাফল্য ঘোষণা! করা হয়। 
এই গেল প্রথম শ্রেণীর ei | 

দলগত কাজ নিয়েই দ্বিতীয় শ্রেণীর কাজ। প্রতিদিন ক্রিয়াকেন্দ্রিক অথচ 
দলগত কাজের সুযোগ দেওয়ার ব্যবস্থা কর! হয়, যাতে শিক্ষার্থীদের মধ্যে 
সামাজিকতার উন্মেব ঘটে ও স্থজনাত্মক বুদ্ধির বিকাশ হয়। এই সমস্ত কাজের 
eg গতানুগতিক পরীক্ষা-পদ্ধতির কোন ব্যবস্থা নাই। 

সকল শিশুর শিক্ষায় অগ্রগতি এক নয়। তাই এই পদ্ধতি SAN শিশুর 
ব্যক্তিগত পার্থক্য ও নিজ নিজ গতির হার সম্পর্কে সচেতন 1 
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শ্রেণীগত শিক্ষার ফলে সকলের বিবয়-জ্ঞান একরূপ হয় aoe 
উইনেট্কা পদ্ধতি শিক্ষার ব্যক্তিগত সমস্তাকে মর্ধ্যাদা দিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে 
শিক্ষার্থীর! যাতে স্বচেষ্টায় বিষয় আয়ত্ত ক'রতে পারে, সে সম্পর্কে শিক্ষার স্থত্র 
ও নির্দেশ দেওয়া থাকে । কোন একটি বিষয়ের অগ্রগতি যাতে ব্যাহত না হয়, 
সেজন্যে ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের জন্যে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণী উন্নয়নের ব্যবস্থা আছে। 

এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর স্বাধীনতার Zan দেওয়া za, কারণ 
সময়পত্রের ধরা-বাধা কোন নির্দেশ নেই | যে যার সুযোগ-সুবিধা অন্নযায়ী 
কাজের ব্যবস্থা করে। 

আঢলাচনা £ 

একদিকে ডল্টন ও অন্যদিকে কার্যয-সমস্ত। পদ্ধতি এই ছুটি পদ্ধতির মধ্যে 
সামঞ্জন্ত-বিধানের প্রচেষ্টা উইনেট্‌কা পদ্ধতির মধ্যে লক্ষ্য কর! বায়। শিক্ষাক্ষেত্রে 
ব্যক্তিগত পার্থক্য ও সহযোগিতা ছুইএরই মূল্য স্বীকৃতি লাভ ক'রেছে এই 
পরিকল্পনায়। তাই বর্তমান বিদ্যালয়-ব্যবস্থায় এই পদ্ধতির উপযোগিতাকে 


অস্বীকার কর! যায় না। 


আলোচনামুলক পদ্ধতি ( Workshop Method ) 
এই শিক্ষা-পদ্ধতির প্রবর্তন সাম্প্রতিক | কর্মকেন্দ্রিক শিক্ষানীতি এই 
পদ্ধতির মূলে আছে। প্রত্যেক মান্থষের অভিজ্ঞতার প্রতি শ্রদ্ধা ও ভাবের 
আদান-প্রদানের প্রতি মর্য্যাদা স্পষ্ট হ'য়ে উঠছে। 
তাই শিক্ষণ আজ শ্রেণী-পাঠনের মধ্যেই আবদ্ধ রাখলে ভুল হবে। 
শিক্ষার্থীদের সামনে নানা সমস্তা তুলে ধরা হয়, কখনও তারাই প্রশ্নোত্তরের 
মাধ্যমে শিক্ষার পথে এগিয়ে যায় | নান! Group-a বিভক্ত হ'য়ে এক-একটি 
সমস্ত৷ নিয়ে আলোচনা হয় ও পরে পরস্পরের মধ্যে ভাবের বিনিময় EX I 
এই পদ্ধতিতে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে সম্পর্ক নিবিড় হয় ও শ্রেণী কর্ম্মমুখর 
হয়ে ওঠে। প্রত্যেকেই প্রাণের স্পন্দন অনুভব করে ও সহযোগিতার মাধ্যমে 
জ্ঞানের পথে অগ্রসরহয়। ফলে প্রত্যেক শিক্ষার্থীই সক্রিয় ও সজাগ 


হ'য়ে ওঠে। 


Se শিক্ষা-প্রসঙ্গ 


এই পদ্ধতিতে সাধারণ আলোচনা সভা ও গোষ্ঠীগত আলোচনা দুই-ই ঠাই 
পেয়েছে p ফলে পারস্পরিক চিন্তাধারার বৈচিত্র্যে সকলেই সমৃদ্ধ হয় | 

সুবিধ| ঃ অল্প সময়ের মধ্যে প্রত্যেকের অভিজ্ঞতার প্রকাশে যে-কোন 
'বিবয়-বস্তর পুর্ণাঙ্গ আলোচনা সম্ভবপর হয়। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের অনুভূতি 
ও জ্ঞানের স্পর্শে ধন্য হয় এবং অন্যের মতামত সম্পর্কে সহি হ'য়ে ওঠে । ফলে 
একটি সামাজিক চেতনার উন্মেষ সম্ভবপর হ'য়ে ওঠে | 

SRR: এই পদ্ধতি প্রয়োগ ক'রতে হ'লে শিক্ষকের নৈপুণ্যের 
প্রয়োজন। শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের বুদ্ধি ও জ্ঞানের বিশেষ স্তরভেদ থাকলে অনেক 
সময় আলোচনায় অনর্থক কালক্ষেপ হয় | 


শিক্ষণের জন্যে উপকরণ 


শিক্ষার মধ্যে আনন্দ-সঞ্চার করাই হ’ল মূল উদ্দেশ্য | তা ক'রতে হ'লে 
শিক্ষকের মধ্যে উৎসাহ-আয়োজনের কার্পণ্য থাকলে চ’লবে ai | 

পাঠ অন্নযায়ী উপকরণের ব্যবস্থা না ক'রলে কেবল ভাষণের দ্বার! শিক্ষার্থীর 
মনে উৎসাহ জাগানো সহজ নয়। বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ের সিংহদ্বার দিয়ে জ্ঞানের 
আলো! পৌছে দিতে হবে শিক্ষার্থীর মনের মণিকোঠায়। কেবল তাই নয় 
‘ পাঠকে সজীব ও প্রাণবন্ত ক'রে তুলতে হ'লে চাই স্থজনাত্মক ক্রিয়ার অবকাশ 
__ঘাতে শিক্ষার্থী নিজে হাতে-কলমে কিছু শিখবার সুযোগ পায়। প্রত্যেক 
অভিজ্ঞতার মাধ্যমে যে পাঠনবব্যবস্থা তা সব সময়েই অধিক ফলপ্রস্থ হয়। 
তাই পাঠের মধ্যে শিক্ষার্থিগণকে সক্রিয় রাখবার যথেষ্ট সার্থকতা! আছে। 

সার্থক পাঠনের জন্তে শিক্ষককে যেমন পরিশ্রমী হ'তে হবে, তেমনি তার 
মৌলিকত! থাকবার প্রয়োজন । কি ভাবে কোন্‌ বিষয়কে বেশী উপভোগ্য 
ক'রে তোলা! যায়, তা শিক্ষককেই উদ্ভাবন ক’রতে হবে। 

তবে কয়েকটি উপকরণ প্রায় প্রত্যেক পাঠেই অপরিহার্য্য । যেমন ব্ল্যাক- 
বোর্ড, তালিকা ইত্যাদি। ইতিহাস, ভূগোল প্রভৃতি বিষয়-বস্ত-পাঠনে শিক্ষার 
বিভিন্ন উপকরণের সার্থকতা অনেক বেশী | 


সাধারণ শিক্ষা-প্রণালী ৪৯ 


সাধারণতঃ যে যে উপকরণকে সহজে প্রয়োগ করা বায়, তার একটি 
তালিকা দেওয়া হ'ল :— 

ব্র্যাকবোর্ড, তালিকা, wel, ছবি বা মডেল, সময়-তালিকা, কোন প্রাচীন 
নিদর্শন, পাগুলিপি, মুদ্রা, প্রতিকৃতি, ম্যাপ, গ্লোব ও অন্থান্য উপকরণ | 

ব্ল্যাকবোর্ড : 

শিক্ষকের পাঠকে সমৃদ্ধ ক'রে তুলতে হ'লে চাই উদাহরণের বৈচিত্র্য | আর 
উদাহরণগুলিকে সজীব ক'রে তুলতে হ'লে বোর্ডের ব্যবহারের একান্ত প্রয়োজন | 

বিষয়-বস্তুকে শিক্ষার্থীর সামনে তুলে ধরতে হ'লে কেবল ভাষণের দ্বারাই তা 
সম্ভবপর হয় না। যাতে শিক্ষার্থী দর্শনেন্দ্রিয়ের মাধ্যমেও শিখতে পারে সেদিকে 
দৃষ্টি রাখতে হবে | 

এজন্যে বোর্ডের ব্যবহার শিক্ষকের পক্ষে একান্ত অপরিহার্য | সাহিত্যের 

" পাঠে কঠিন শব্দের অর্থ, সার-সংক্ষেপ, বা অন্য কোন বিষয়-বস্তকে সকলের 

দৃষ্টিপথে আনতে হ'লে ব্র্যাকবোর্ডের ব্যবহার সার্থক। বোর্ডের ওপর 
প্রয়োজনমত নক্সা আীকতে পারলে পাঠ আরও সজীব হ'য়ে ওঠে। 

তালিক। ও «m: 

বিষয়-বস্তুকে সংক্ষিপরূপে উপস্থাপিত ক'রতে হ'লে তালিক! ও Tan 
প্রয়োজন খুবই বেশী। তালিকার সাহায্যে বিষয়-বস্তর উপস্থাপন! যেমন 
আকর্ষণীয় তেমনি ফলপ্রস্থ। ফলে শিক্ষার্থীর মন সহজে পাঠের দিকে asf 
হয়। শিক্ষক পাঠকে তালিকা ও নক্সার সাহায্যে সহজে পরিস্দুট ক'রতে 
পারেন। এছাড়া ফ্রাসকার্ড ( Flash-card ) ও নানান্ধপ তালিকার 
উপযোগিতাও আছে। 

ছবি ও মডেল : 

কি সাহিত্য, কি ইতিহাস-ভূগোল, প্রত্যেক বিবয়-বস্তকে সার্থকভাবে 
উপস্থাপিত ক'রতে হ'লে ছবি ও মডেলের বিশেষ উপযোগিতা আছে। পাঠকে 
প্রাণবন্ত ক'রে তুলতে হ’লে এ দুইটি উপকরণকে বাদ দেওয়! চলে Al | 

ভাবনা ও ধারণাকে স্পষ্ট ক'রে তুলতে (concrete) প্রতীকের মূল্য 
দিতেই হবে। অবশ্য এজন্তে শিক্ষককে যথেষ্ট পরিশ্রম করতে হবে। নিজে 


৪ 


৫০ শিক্ষা-প্রসঙগ 


ছবি আঁকতে al পারলে Swa সাহায্য নিয়ে তৈরী মডেল বা ছবি পাঠের সময় 
দেখানো যায়। 

অময়-তালিকা, প্রাচীন নিদর্শন (মুদ্রা, শিলালিপি, «fòma ইত্যাদি) : 

ইতিহাস-পাঠনে সময়-তালিক1 বা প্রাচীন নিদর্শনের যথেষ্ট মূল্য আছে। 
কোন্‌ ঘটনার পর কোন্‌ ঘটন|, এ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণ! দিতে হ'লে সময়- 
তালিকার বিশেষ প্রয়োজন । সেইরূপ যদি কোন প্রাচীন কাহিনী পড়াতে 
পড়াতে সেই সময়ের কোন যুদ্র। বা শিলালিপি বা Data পুঁথিপত্র সামনে 
তুলে ধর! হয়, তবে বিষয়-বস্তু অনেক বেশী উপভোগ্য হ'য়ে ওঠে | 

ম্যাপ, গ্লোব, শ্লীইভ : 

ইতিহাপ-পাঠনের মত ভূগোল-পাঠনে যে সব উপকরণের বিশেষ 
উপযোগিত! আছে তার মধ্যে চার্ট, ম্যাপ ও গ্লোবের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য | 
বর্তমানে যেকোন বিষয়ের পাঠনে আলোক-চিত্রের প্রচলন সুরু হয়েছে। 
শ্লাইড, এপিডায়াস্কোপ ও নানারকম আলোক চিত্রের ব্যবহার ব্যয়সাধ্য হ'লেও 
তার উপযোগিতা সম্পর্কে আজ কোন সন্দেহ নেই। 

আদৰ্শ পাৱ ৪ 

পাঠকে সার্থক ক’রে তুলতে হ’লে যেমন উপকরণের প্রয়োজন, তেমনি 
প্রয়োজন মনস্তাত্বিক পদ্ধতির। তাই আদর্শ পাঠ সম্পর্কে প্রত্যেক শিক্ষককে 
সচেতন হ'তে হবে| প্রত্যেক পাঠের জন্যে একটি ক'রে পরিলেখ প্রস্তুত 
ক'রবার প্রয়োজন যাতে একটি নিদিষ্ট ধারায় পাঠ এগুতে পারে। প্রত্যেক 
জিনিসকে সার্থক ক'রে তুলতে হ’লে তার পেছনে চাই একটি ক'রে পরিকল্পনা | 
তাই আদর্শ পাঠ দিতে হ’লে এই পরিকল্পনার বিশেষ প্রয়োজন আছে। 

প্রত্যেক আদর্শ পাঠের কয়েকটি স্তর আছে ; বথা_-আয়োজন, উপস্থাপন ও 
অভিযোজন। আয়োজন ব| প্রস্তুতির স্তরে শিক্ষার্থীদের মনকে পাঠের অভিমুখী 
ক'রে তুলতে হবে । এজন্যে এই স্তরে শিশুর পূর্বজ্ঞানের পরীক্ষা ক'রে নূতন 
পাঠ্য বিষয়-বস্তর সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দেওয়াই হবে এই স্তরের কাজ। 

এই স্তরের কাজ শেষ হ'লে নৃতন বিষয়-বস্তর উপস্থাপনের প্রয়াসী হ'তে 
হবে। কি ক'রে নৃতন বিষয়ের সাথে নানাভাবে শিক্ষার্থীর নিবিড় পরিচয় 


শিশুশিক্ষা-পদ্ধতির গোড়ার কথা as 


করিয়ে দেওয়া যায়, তাই হবে চেষ্টা। এই স্তরে বিষয়ের আবৃত্তি, কঠিন 
অংশের পরিস্ফুটন, প্রশ্নোত্তরের সাহায্যে শ্রেণীর বোধ-পরীক্ষা প্রভৃতি কাজ 
বিশেষ ফলপ্রস্থ হয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বিষয়কে পরিস্ফুট 
ক'রে তুলবার জন্যে প্রশ্নোত্তর বিশেষ সহায়ক । কেবল তাই নয়, প্রশ্নোত্তরের 
শেষে বিষয়-বস্তুটির উপর সামগ্রিক দৃষ্টির প্রতি সচেতন হ'তে হবে। 

শেষে অভিযোজনের wa] এই স্তরে শিক্ষককে খুব সম্তর্পণে এগুতে 
হবে। কারণ এই স্তরে কেবল শিক্ষার্থীর বোধ পরীক্ষাই হবে না_তার যুক্তি, 
বিচার-বুদ্ধি, «ufo ও seg ষ্টিরও পরীক্ষা হবে। এজন্ঠে এই স্তরে শিক্ষকের 
প্রশ্ন হবে খুব চিন্তামূলক | 

আদর্শ পাঠের ace পাঠ-পরিলেখের ( Lesson Plan ) প্রয়োজন | 

পরিশিষ্টের অংশে ছুই-একটি পরিলেখের নমুনা! দ্রষ্টব্য | 


[ছুই] 
শিশ্তশিক্ষা-পদ্ধতির গোড়ার কথা 


শিশুর জীবনে অস্থভূতির মূল্য ও প্রভাব খুব বেশী। তাই তার শিক্ষা- 
পদ্ধতিতেও থাকবে অনুরূপ আয়োজন | স্বাধীনভাবে যাতে শিশুরা স্বচ্ছন্দে 
শিক্ষালাভ ক'রতে পারে, সেজন্তে ব্যবস্থা করার প্রয়োজন। শিশু যখন জীবন 
সুরু করে, তখন নানাভাবে তার সংগ্রাম সুরু হয়। তার মধ্যে সবচেয়ে বড় 
সংগ্রাম হ'ল আত্ম-প্রকাশের জন্তে সংগ্রাম । চঞ্চল তাদের মন, আবেগ-উচ্ছাসে 
তরপূর। তাই তার সঙ্গে খাপ খাইয়ে সুরু ক'রতে হবে শিশুর শিক্ষাব্যবস্থা 

সেজন্যে শিশুর শিক্ষা-পরিকল্পনা ক'রতে হ'লে তাকে করতে হবে ক্রিয়া- 
কেন্দরিক। খেলাধুলা, নানারপ zf কাজ, সামাজিক শিক্ষা প্রভৃতির দিকে 
দৃষ্টি রেখে শিশুর শিক্ষা-পরিকল্পনাকে রূপ দিতে হবে। এখানে হাতের কাজ 


KS শিক্ষা-প্রসঙ্গ 


হবে শিক্ষার প্রধান মাধ্যম, আনন্দই হবে প্রধান উপকরণ। কাজ ও খেলা 
এ ছুটি হবে পরস্পরের সম্পূরক । একটির সাহায্যে অপরটি সার্থক হবে। 

শিশু যেদিন বিদ্যালয়ে প্রথম আসে, সেদিন তার জীবনের একটি স্মরণীয় 
দিন। কারণ, মায়ের কোল-ছাড়া হ'য়ে সে এই প্রথম বাইরের জগতে পদার্পণ 
ক'রল। তাই যাতে শিশুর মন থেকে অপরিচয়ের শঙ্কা তাড়াতাড়ি দূরে যায়, 
সেই চেষ্টা PAS হবে । 

প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে শিশুর শক্তি অনুযায়ী ব্যক্তিত্বের ag সব 
রকম সুযোগ দেওয়!। তাই তদন্থ্যায়ী পাঠক্রম ও শিক্ষা-পদ্ধতির প্রবর্তন 
বাঞ্ছনীয় । কিন্ত ত! ক'রতে গেলে শিশু-মনের সাথে পরিচয়ের একান্ত 
প্রয়োজন | মনে রাখতে হকে_শিশু হ'ল Feri ও স্থপ্িধন্মী। তাই 
বিদ্ভালয়-পরিবেশকে শিশুর এই প্রয়োজন মেটাবার অন্থকুল কারে তুলতে 
হবে এবং যাতে ছেলেবেলা থেকে শিশু স্বাস্থ্যকর ও সুন্দর অভ্যাস গঠন PAS 
পারে, সেদিকেও লক্ষ্য দিতে হবে। 


প্রতিবোগিতার পরিবর্তে সহযোগিতাই হবে বিদ্যালয়ের শিক্ষার গণতন্ত্রের, 
আদর্শ । 


পাঠ্য-বিষয় : 

6) স্বাস্থ্যরক্ষা ও খেলাধুলা ; 

(২) wem কাৰ্য্য ও কারুশিল্প ; 

(৩) ভাব! ও সাহিত্য ; 

(৪) পরিবেশ-পরিচিতি এবং 

(6) শিল্প, সঙ্গীত ও নৃত্যকল|। 

প্রত্যক্ষ অনুভূতির মাধ্যমে শিশুর শিক্ষা হবে wies p] কারণ, শিশু 
শ্রোত| হ'তেই চায় না_হ’তে চায় säi তাই শিশুর সহজ প্রবৃত্তি ও 
আগ্রহ জানাই হ'চ্ছে প্রাথমিক স্তরের শিক্ষকের প্রধান কাজ । কাজ ক'রে 
হাতে-কলমে শেখাই হবে এই স্তরের বৈশিষ্ট্য | তাই শিক্ষককে থাকতে হবে 
নেপথ্যে_ শিশুরাই সব-কিছু হাতে-কলমে শিখবে, ভাঙবে, গড়বে | কেবল 
কোন সমন্তার সম্মুখীন হ'লে শিক্ষক এসে বন্ধু হিসেবে সাহায্য করবেন) 


শিশুশিক্ষা-পদ্ধতির গোড়ার কথা ৫৩ 


তাই তাকে হ'তে হবে ধৈর্য্যশীল, জহান্ভূতিসম্পন্ন ও দরদী । কখনও দরদী 
বন্ধুর আসন নিয়ে, আবার কখনও বা! Ce en মায়ের বাৎসল্য নিয়ে শিশুর 
মন বুঝে তাকে শিক্ষণের পথে এগুতে হবে। তাই ধিবয়-বস্তুর চেয়ে শিশুকে 
জানবার প্রয়োজন তার বেশী | 


শিক্ষ।-প্রণালী £ 

শিশুর প্রাথমিক শিক্ষার জন্যে কোন বই-এর প্রয়োজন নেই। কেবল 
তার fran মাধ্যমে শিক্ষাদান করাই এই স্তরে বাঞ্ছনীয়। আত্ম-প্রকাশের 
পথে শিশুকে নানাভাবে সুযোগ দিতে হবে। যাতে ক'রে তার কল্পনা ও 
আত্ম-প্রত্যয় ক্রমশঃ পরিণতি লাভ ক’রতে পারে, সেদিকে দৃষ্টি দিয়ে শিক্ষককে 
ধৈর্ধ্যসহকারে শিক্ষা দিতে হয় । কারণ, শিশুর কাছে কর্মনিরপেক্ষ শিক্ষার 
বিশেষ মূল্য নেই I 

তাই নানা স্থজনাত্মক কাজ তাদের কাছে তালে! লাগে। ছবি আঁকা! 
ইত্যাদি নান কাজের মধ্যে দিয়ে তারা! মনের ভাবাবেগকে ভাষা দেয়। শিক্ষক 
তাদের কাজে অনুপ্রেরণ! যোগাবেন। মোট কথা, শিক্ষা সার্থক ক'রে তুলতে 
হ'লে চাই শিশুর প্রয়োজনের প্রতি সজাগ দৃষ্টি, আর দরদী মন। 

একদিকে যেমন শিক্ষাকে ক্রিয়াকেন্দ্রিক ক'রে তুলতে হবে  স্থজনমূলক 
কাজের মধ্যে দিয়ে, অন্যদিকে তেমনি তার পরিবেশের সাথে শিক্ষার্থীকে খাপ 
খাওয়ানোর পথেও সহায়ত! করতে হবে | 

এজন্যে চাই তার শিক্ষা । পরিবেশ বলতে বুঝায় বিছ্বালয়-পরিবেশ, 
গৃহ-পরিবেশ, সমাজ-পরিবেশ। এই পরিবেশের মাঝেই নুকিয়ে আছে তার 
শিক্ষার উপাদান | কোথাও প্রকৃতি রাজ্যের অফুরন্ত রূপ ও বৈচিত্র্য, কোথাও 
বা মানুষের স্পর্শ । তাই শৈশবে সে প্রকৃতির সাথে পরিচয়ের মাধ্যমেই সব 
কিছু শিখবে | আর শিক্ষকের কাজ হবে দুইএর মধ্যে যোগস্থত্ৰ রচনা করা | 


ভাষা-শিক্ষা £ 


ভাষা-শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য হবে আত্ম-প্রকাশের ক্ষমতা ুদ্ধিকরা। তাই 
সেই দিকে লক্ষ্য রেখে এই কাজে এগিয়ে যেতে হবে। 


৫৪ শিক্ষা-প্রসঙ্গ 


ভাষা-শিক্ষার ক্ষেত্রে পঠনের প্রয়োজন কম নয়। 

এই পড়ায় আগ্রহ জন্মাতে না পারলে সব চেষ্টাই ব্যর্থ হবে। তাই 
প্রথমেই শিশুদের অভিজ্ঞতা erat কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে বাক্য সম্পর্কে 
ধারণা জন্মিয়ে দিতে হবে | বাক্য থেকে ক্রমশঃ শব্দের দিকে অগ্রসর হওয়াই 
নাকি আধুনিক রীতি-সন্মত | বাক্যগুলি এমনভাবে একে একে শিশুর সামনে 
তুলে PACS হবে, যাতে বাক্যের মধ্যে থেকে সে একট! অর্থ খুঁজে পায়। তার 
কাছে যা অর্থহীন, যা তার অভিজ্ঞতার বাইরে_-তা শেখ! তার পক্ষে সহজ AT | 
ক্রমশঃ পরিচিত শব্দের মধ্যে ছুই-একটি ক'রে নতুন শব্দ ঢুকিয়ে দিয়ে জানা 
থেকে অজানার দিকে শিশুর যাত্রা সুরু PAS হবে । আদর্শ পাঠ দিয়ে পাঠে 
শিশুর উৎসাহ জাগাতে হবে । এর জন্ে শুদ্ধ উচ্চারণের দিকে গোড়া থেকে 
নজর দিয়ে তাদের কথার জড়ত! কাটিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন। প্রথমে শিশুরা! 
স্বভাবতঃ বানান ক'রে পড়ে_-পরে অভ্যাস-গঠনের পর তার! একসাথে সমস্ত 
শব্দটিই পণ্ড়তে পারে। একটি স্তর থেকে অন্য স্তরে যেতে শিশুর দেরী হয়, 
সেজন্যে শিক্ষককে ধৈর্যহীন হ’লে চ'লবে না। 

প্রথমে পরিচিত শব্দ-সমষ্টিকে কেন্দ্র ক'রেই শিক্ষা সুরু হবে। শিশুরা! 
বিদ্যালয়ে আসবার পরই নিজেদের নাম-লেখা কার্ড থেকে নাম ors শিখবে | 
কোন শিশুর যদি এই অবস্থাতে আগ্রহ না মেটে, তবে তাকে আরও প’ড়তে 
দিতে হবে| j 

পড়ানোর কোন নির্দিষ্ট ধারা অন্থদরণ ন! করাই বোধ হয় বাঞ্ছনীয়। 
যে ভাবে যে শিশু আগ্রহ বা SAT প্রকাশ ক'রবে, সেইভাবে তার পড়া 
সুরু কর! উচিত। তবে শিশুর আগ্রহ সাধারণতঃ বাক্যের দিকে খণ্ড খণ্ড 
পদের দিকে। তাই বোধ হয় বাক্যকেন্দ্রি-পদ্ধতি মনোবিজ্ঞান-সম্মত ॥ 
পরিচিত সহজবোধ্য শব্দ দিয়েই নিয়লিখিত প্রণালীতে শিক্ষা সুরু হবেঃ 

(১) বাক্য দিয়ে পড়! সুরু ক'রতে হবে ; 

(২) শব্দগুলির সাথে শিশুর পরিচয় থাক! বাঞ্ছনীয় ; 

(৩) পাঠে বাক্যগুলি বিচ্ছিন্নভাবে থাকবে না; 


(৪) পুনরাবৃত্তির জন্তে শব্দগুলির পুনরুল্লেখ থাকবে | 


- মিটি EE ES 
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আপাতদৃষ্টিতে মনে হ'তে পারে যে; বর্ণমালা না শিখে কি ভাবে শিশু 
প্রথমেই বাক্য শিখবে। কিন্ত শিশুদের আগ্রহ ও গুৎস্থুক্য অনুসারে শিক্ষা 
দিলে ক্রমে ক্রমে বর্ণগুলির সাথে তাদের অজ্ঞাতসারেই পরিচয় ঘটে । বাক্য 
ও বর্ণ নিয়ে অনেক রকম খেলার ব্যবস্থা করা যায়। Stay হবে বাক্য ও 
শব্দ পরিচয় | 

ভাষা-শিক্ষার পথে গল্প ও ছড়ার স্থান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । গল্প ও 
ছড়ার মাধ্যমে ছেলেদের ভাষা-শিক্ষার আগ্রহ জাগবে | 

শিশুর! যখন প্রথম স্বাধীনভাবে পড়তে পারে, সেই সময় তাদের হাতে 
উপযুক্ত বই তুলে দিতে হবে। বইগুলির ভাষা সহজ ও সরস হওয়া উচিত। 
বইগুলির বিষয়-বস্তুর মধ্যেও বৈচিত্র্য থাকার প্রয়োজন, যাতে তা শিশুর কাছে 
চিত্তাকর্ষক হয়। ; 

দর্শনেন্্িয়ের সিংহদ্বার দিয়ে শিশু আহরণ ক'রবে জ্ঞানের পাথেয় তাই এই 
সময় মৌখিক ও নৈতিক শিক্ষাদানের চেয়ে অভিজ্ঞতাকে সমৃদ্ধ করাই বাঞ্ছনীয় । 


এই স্তরে শিক্ষার মোটামুটি লক্ষ্য হবে £ 

(১) আত্ম-প্রকাশের সুযোগ দেওয়া 

Q) স্থজনী-শক্তির বিকাশ 5 

(৩) পরিবেশের সঙ্গে পরিচয় ; 

(8) আত্মনির্ভর জাগানো 5 

(6) সমাজ-চেতনার উন্মেষ; 

(s) ব্যক্তিগত সদত্যাস গঠন ( যেমন-_বাধ্যতা, পরিচ্ছন্নতা, দায়িত্জ্ঞান, 
ভদ্র ব্যবহার ইত্যাদি ) | 

তবেই সম্ভব হবে ব্যক্তিত্বের পুরণ» তবেই হবে যোগ্য নাগরিকের জন্ম | 


পড়া, লেখা ও অঙ্ক শেখানোর পদ্ধতি 


-গ্রহণের egy প্রস্তুত করা 


পড়াশুন|। করাবার আগে শিশুর মনকে শিক্ষা 
fre TA 


চাই। অনেকের ধারণা, লেখার আগে পড়া শেখানো উচিত। 


৫৬ শিক্ষা-প্রসঙ্গ 


প্রভৃতি শিক্ষাবিদ্দের মতে শিশুকে আগে লেখা শেখানো উচিত। শিশু 
স্বভাবতঃই কাজ চায়। তাই লিখতেও সে ভালবাসে | 

শিশুকে লিখতে শেখাবার আগে কয়েকটি কথা মনে রাখ| প্রয়োজন £ 

(3) লেখ শেখাবার আগে শিশুদের হাত ও আঙ্গুলের ক্ষুদ্র পেশীগুলি 
তাদের আয়ত্তে আসা চাই, যাতে তার! রেখার মাধ্যমে সহজে কোন পরিচিত 
রূপ ফুটিয়ে তুলতে পারে। 

(২) যে শব্দ শিশুরা শিখবে, তার রূপের সাথে তাদের নিবিড় পরিচয় 
করিয়ে দিতে ZAN লেখার কাজকে. সুগম ক'রতে হ'লে বহু অভ্যাসের 
Sater | তাই অনেক সময় বালির ওপর কাঠ দিয়ে আঁচড় কাটতে দেওয়া 
বা AWA ওপর খড়ি দিয়ে হিজিবিজি কাটা তার লিখবার পূর্বর-প্রস্তুতির কাজ 
করে। 


প্রথমে হিজিবিজি কাটতে কাটতে যখন অক্ষরের আকুতি সম্পর্কে ধারণা 


জন্মাবে, তখন তাকে অক্ষরে পরিণত করার কৌশল শিখিয়ে দিতে হবে | 
প্রথম প্রথম অক্ষরগুলি শিশুর কাছে এক-একটি ছবি ব'লে মনে হয়। 
কিন্তু পরে প্রতিটি অক্ষরের আকৃতিগত বৈশিষ্ট্য তার চোখে পড়বে । এই 
সময় বালির কাগজ দিয়ে তৈরী অক্ষর শিশুকে দিয়ে তার ওপর হাত বুলাতে 
দিতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে অক্ষরগুলির নামও শিশু উচ্চারণ ক'রবে। ফলে 
অক্ষরগুলির স্থৃতি শিশুমনে নানারপে জেগে থাকবে। তাছাড়া, নানা রঙে 
অক্ষরগুলে৷ কার্ডবোর্ডের ওপর লিখে শিশুর সামনে একে একে সাজিয়ে তাদের 
সাথে পরিচয় করিয়ে দিলে শিশু তা আনন্দের সঙ্গেই শেখে । ফলে, লেখা ও 
পড়া শেখা একসাথে চ'লতে থাকবে | আবার শিশুকে কোন্‌ কোন্‌ অক্ষরগুলির 
মধ্যে সাদৃশ্য আছে, সেদিকেও দৃষ্টি আকর্ষণ কর! যেতে পারে। যথা__ব, র, 
ক, 4, ঝ প্রভৃতি বর্ণের মধ্যে একটি আক্কৃতিগত মিল খুঁজে পাওয়| যায়। 
শিশুদের পড়াশেখার কাজে এই লিপির সাথে পরিচয় বিশেষ সাহায্য 
ক’রবে। যুক্তাক্ষরগুলির সাথে পরিচয় প্রথমে না করানোই et | 
পাঠকে উপভোগ্য ক'রে gens হ'লে কেবল বিষয়ের বৈচিত্র্যই নয়, 
তার আদ্গিককেও সমৃদ্ধ ক'রে তোলার প্রয়োজন । বইএর ছাপা থেকে সুরু 


শিশুশিক্ষা-পদ্ধতির গোড়ার কথা | ৫৭ 


ক'রে মলাট পর্য্যন্ত সব-কিছু শোভনীয় হওয়া উচিত । বিশেষ ক'রে শিশুদের 
জন্যে যে বই তার পাতায় পাতায় সুন্দর রঙিন ছবি থাকবে_আর ছাপার 
অক্ষরগুলিও বেশ বড় বড় ও সুন্দর হবে। 

লেখা ও পড়া ছুটি বিষয়েই সাহায্য হয়, যদি শ্রেণীতে শ্রুতিলিপি দেওয়া 
ai শ্রতিলিপি শিশুর শরবণেন্দ্িয় ও মাংসপেশীর মধ্যে যে শুধু সংহতি 
স্থাপন করে, তা নয়_পড়তেও সহায়তা করে। নিজের লেখা দেখে ও পড়ে 
সে নিজেই আনন্দ পায়, ভাবে কি ক'রে শব্দকে সে রেখায় রূপ দিল। তবে 
শিক্ষকের লক্ষ্য রাখতে হবে যে, যতদিন না শিশুরা ত| অনায়াসে পারে, 
ততদিন যেন প্রথমে বেশ কয়েকটি কথা একমনে শুনে তার পরে লিখতে চেষ্টা 
করে। লেখার সৌষ্ঠবের দিকেও নজর রাখতে হবে। একে একে সে 
আত্ম-প্রকাশের পথে এগিয়ে যাবে। যে-সব গল্প ও রূপকথা সে শুনবে, সেগুলি 
তার মনে কল্পনার রঙ লাগাবে ও পাঠ সম্পর্কে আগ্রহ জন্মাবে | ক্রমশঃ সে 
নিজের ভাষায় প্রকাশ করবার চেষ্টা ক’রবে। 

শিশু যখন আত্ম-প্রকাশের পথে এগিয়ে যাবে, তখন তার অভিজ্ঞতার 
বিভিন্ন স্তর অনুযায়ী ভাষা-শিক্ষার ব্যবস্থা ক'রতে হবে। কখনও রূপকথার গল্প, 
কখনও পৌরাণিক আখ্যান, কখনও ছড়া, কখনও কবিতা, কখনও বা ছোটখাট 
নাটকের অংশ প্রস্ততীকরণ হিসাবেই উপস্থাপিত করা যায়। এতে শিশুর 
কল্পনার প্রসার হয়, আত্ম-প্রকাশের জন্যে প্রচেষ্টা দেখ দেয়। ক্রমশঃ তার 
দৃষ্টিকে আরও প্রসারিত করা ও তাকে আরও বাস্তবের উপযোগী ক'রে 
তোলবার প্রয়োজন | 

গণিত-শিক্ষা 8 

গ্রহণ ও ধারণ ক্ষমতা সকলের সমান হয় না। কিন্ত এই ছুটি শক্তির 
বিকাশের ওপর নির্ভর করে শিশুর তবিষ্যৎ। বাস্তব জীবনে হিসেবনিকেশের 
প্রয়োজন আছে। গণিত-অন্ুশীলনের মধ্যে দিয়ে শিশুর কার্য্য-কারণবোধ 
জন্মায়, আত্ম-বিশ্লেষণের দিকেও শিক্ষার্থী সজাগ হ'য়ে ওঠে । প্রাত্যহিক জীবনে 
গণিতের প্রয়োজন অস্বীকার ক'রবে কে? কারণ, গৃহ ও বিদ্যালয়ের কাজে 


হিসেবনিকেশের মূল্য কম নয়। 


3৪ শিক্ষা-প্রস্ 

গণিত শেখানোর প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার্থীর মনে আকার, আয়তন, ওজন, 
পরিমাণ, সময়, দূরত্ব সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট ক'রে দিতে হবে) মুদ্রা-পরিচয়, 
cafe পরিমাপ, সংখ্যা-গণন! প্রভৃতি কাজে শিশুকে উৎসাহ ও সুযোগ 
দিতে হবে। 

wl ও খেলার সাহায্যে গণনা-শিক্ষা! শিশুর পক্ষে বিশেষ কার্য্যকরী I 

একে একে শিশুকে দিন-পঞ্ধীর সাথে পরিচিত করিয়ে দিলে সে সংখ্যাগুলি 
আনন্দের সাথে ব'লবে। মোট কথা, সংখ্যার ক্রমিক অর্থ শিশুকে যেমন বুঝতে 
হবে, তেমনি তার দলগত অর্থও তাকে বুঝতে হবে | 

এজন্যে নান! রকমের সংখ্য।-চিহ্নিত ছক ব্যবহার Fal যেতে পারে। 
তেঁতুলবিচি, কড়ি a কুঁচ দিয়ে প্রতিটি সংখ্যার অর্থ যেমন শিশুমনে বদ্ধমূল 
ক'রে দেওয়া যায়, তেমনি পুঁতির মালা নিয়ে সংখ্যার দলগত অর্থ বুঝিয়ে দেওয়া 
যায়। ক্রমশঃ যোগ, বিয়োগ ও সমান চিহ্নের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার 
প্রয়োজন | 

সংখ্য! গঠন ও বিশ্লেবণের মাধ্যমে গণিত-শিক্ষার প্রথম সোপান নির্মিত হবে। 

দোকান দোকান খেল! ও খেলার সাহায্যে দৈনন্দিন জীবনের ঘটনার সঙ্গে 
পরিচয়ের মাধ্যমে গণিত-শিক্ষা অগ্রসর হবে | 

সংখ্যা-গণনা|, যোগ-বিয়োগ শিক্ষা-সম্পর্কে Abacus-aq ব্যবহার বিশেষ 
ফলপ্রস্থ হয়। এইজন্তে পুঁতির মাল! ও san কোন জিনিসের ব্যবহার Fal 
যেতে পারে। 

চৌকো আকারের একটি কাঠের ফ্রেমে দশটি তার লাগানো! থাকে এবং 
প্রত্যেকটি তারে দশটি ক'রে ege বিভিন্ন রঙ-কর! বল লাগানো! থাকে 
সেগুলি নাড়াচাড়া ক'রে শিশুরা, অঙ্ক শিখতে পারে। হাতের কাজ ও 
অঙ্ক-শিক্ষা এবং বিশেষ ক'রে গণন! একসঙ্গে চ'লতে পারে। 

যখন সংখ্যাগুলি সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট হবে, তখন যোগ, বিয়োগ; গুণ, 
ভাগের দিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। অন্ধভাবে তাদের যোগ-বিয়োগের 
প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে cH ব'লে, শিশুকে লিখিত কার্ডের সাহায্য নিতে 
ব'লতে হবে, আর এই কার্ডগুলি শিক্ষককে তৈরী ক'রে দিতে হবে। 


শিশুশিক্ষা-পদ্ধতির গোড়ার কথা tè 


যোগ-বিয়োগের সঙ্গে গুণ-তাগের সম্পর্কটিও শিশুমনে প্রথমেই স্পষ্ট ক'রে 
দেওয়া বাঞ্জনীয়। এই ga শিক্ষকের ধৈর্য্য হারালে চ'লবে না__কারণ সমস্ত 
গণিত-শিক্ষার ভিত্তি এই যোগ-বিয়োগ ও গুণ-ভাগের ওপর প্রতিষ্টিত। 


ইতিহাস, ভূগোল ও বিজ্ঞান শিক্ষা 

প্রকৃতিই মানুষের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক। তারই মাঝে লুকিয়ে আছে শিক্ষার 
সামগ্রী। প্রকৃতির ভাণ্ডারে যা-কিছু লুকিয়ে আছে, তার সাথে পরিচয় করিয়ে 
দেওয়াই হবে শিক্ষকের প্রথম কাজ। 

একে একে শিশুর দৃষ্টি ফিরবে পরিবেশের দিকে, মানুষের স্থষ্টির fice, 
সমাজের দিকে | ক্রমশঃ সে বুঝতে শিখবে যে, অতীত থেকেই বর্তমানের জন্ম | 
ফেলে-আসা দিনের কথ! জানতে শিশু কৌতুহলী হবে। অতীতের কাহিনী, 
দেশ-বিদেশের কথা, পুরাতন দিনে মানুষের জীবন-যাত্রা, 'আচার-ব্যবহার 
জানবার আগ্রহ কার ন! জাগে? 

গ্রামের ভাঙ্গা মন্দির, প্রাচীন দেবালয়কে কেন্দ্র ক'রে সুরু হবে শিশুর 
ইতিহাস-শিক্ষ।। কালের অমোঘ প্রভাবে যে পরিবর্তন ঘটে, ত! শিশুমনকে 
কল্পনালোকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। 

ইতিহাস-শিক্ষার গতানুগতিক পুরাতন পদ্ধতি আর যাই হোক, মনস্তাত্বিক 
ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত নয় | 

তাই শিশুর অভিজ্ঞতা ও আগ্রহকে ভিত্তি ক'রে গল্পের মাধ্যমে প্রাচীন 
কাহিনী, সেকালের কথা পরিবেশন ক’রলে ইতিহাস-শিক্ষা সহজ হয়। 

ইতিহাস-পাঠনকে কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করা যায় ৮ 

(ক) জীবন-কাহিনীর মাধ্যমে, 

(খ) নির্ধারিত বিষয়কে অবলম্বন ক'রে এবং 

(গ) কাজের মাধ্যমে | 

বিশিষ্ট ব্যক্তির জীবনের উত্থান-পতন, : জয়-পরাজয়ের কাহিনী শিশুমনে 
রেখাপাত করে। এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে. যে অসংলগ্ন কাহিনীর 
পরিবেশন বিশেষ সার্থক হ'য়ে ওঠে al | তাই যখন কোন কাহিনী পরিবেশন 


৬০ শিক্ষা-প্রসঙ্গ 


কর! হবে তখন পরিবেশকের প্রধান লক্ষ্য হবে, ঘটনার ক্রম-বিকাশের দিকে 
শিশুর দৃষ্টি AFÈ করা | 
fats বিষয়কে অবলম্বন ক'রে ইতিহাস শেখাতে গেলে ছুই ভাবে তা 
সম্ভবপর হ'তে পারে 2 
সমাজের ঘটনাক্রম SAA বিষয় নির্বাচন করা ছাড়াও প্রসঙ্গ নির্বাচন 
ক’রেও ত সম্ভব হ'তে পারে | BID প্রসঙ্গ নির্বাচনের সময় শিক্ষককে সতর্কতা 
অবলম্বন PACS হবে। 
ইতিহাস শেখানোর নতুন পদ্ধতি হ'ল-ক্রিয়াকে কেন্দ্র ক'রে। কাজের 
ভেতর থেকে যে অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হবে, তাই হবে ইতিহাস শেখার মূল 
উপাদান 1 ) 
পৰ্য্যবেক্ষণ, অনুসন্ধান প্রভৃতির মাধ্যমে শিশুর দৃষ্টি হবে প্রসারিত, ফলে 
ইতিহাসের তথ্য সংগ্রহ ক'রবার পথ হবে প্রশস্ত | কখনও পল্লী বা নগরের 
পরিক্রমাকে কেন্দ্র ক'রে মানচিত্র-রচনা__-কখনও বা নানারূপ তথ্যমূলক ছবি ও 
লিপি সংগ্রহের মাধ্যমে ইতিহাসের শিক্ষা সার্থক হ'য়ে ওঠে। 
আর শিক্ষকের কাজ হবে একটি এ্রতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী শিক্ষা মধ্যে 
সঞ্চারিত কর! | 
একথা অস্বীকার করা যায় AL যে, প্রথম শৈশবে গতানুগতিক ইতিহাস 
শিশুর কাছে বিশেষ আকর্ষণীয় হয় না। তথ্যের চাপে তাদের মন ভারাক্রান্ত 
হয়ে ওঠে। 
তাই দেশ-বিদেশের আবিষ্ষার বা ভ্রমণ-কাহিনী শিশুদের কাছে পরিবেশন 
ক'রতে হবে। নানা প্রদর্শনীর মাধ্যমে ইতিহাস-শিক্ষা সহজ ও সরস হ'য়ে 
ওঠে। নয় বছর পর্যন্ত ইতিহাস-শেখা এইভাবে চ'লবে। তারপর নানা 
উপায়ে ইতিহাস-শেখা আরম্ভ হ'তে পারে । পরিবেশ থেকে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা 
নিয়ে স্থানীয় এতিহাপিক দ্রষ্টব্যগুলি দেখে ও তাকে বিশ্লেষণ ক'রে ইতিহাস- 
শেখা শিক্ষার্থীর পক্ষে খুবই সুগম হয়। 
কোন পরিকল্পনাকে কেন্দ্র ক'রেও ইতিহাস-শেখানে| সাধারণতঃ সার্থক হয়ে 
ইংরাজীতে একে বলা হয় Project Method ; অভিনয় ও বিভিন্ন 


শিশুশিক্ষা-পদ্ধতির গোড়ার কথা ৬১ 


ক্রিয়ার মাধ্যমে তাই একে “কার্্যসমন্তা পদ্ধতি’ বল! যায়। এই পরিকল্পনা 
বিশেষ কাধ্যকরী হয়। 

মোট কথা, আজ ইতিহাসকেই den দৃষ্টিঙ্দীতে দেখা হাচ্ছে। তাই 
ইতিহাস কেবল যুদ্ধ-বিগ্রহের বিবরণীই নয়, তার মধ্যে থাক! উচিত সাধারণ 
মানের কান্না-হাসির কাহিনী, সমাজ-সংসারের চিত্র । মানুষের পদক্ষেপকেই 
অবলম্বন ক'রে ইতিহাস গড়ে ওঠে । তাই নেই দিকে লক্ষ্য রেখে ইতিহাস 
শেখানো! বাঞ্ছনীয় | 

ভূগোল-শেখানোর পদ্ধতিও প্রায় অনুরূপ হবে। কারণ কেবল জলমস্থলের 
বিবরণই ভূগোল নয়, প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য কি ভাবে মানব-জীবনকে নিয়ন্ত্রিত 
কারেছে, কি তাবে মানব সংগ্রামের মধ্য দিয়ে পরিবেশকে অনুকুল ক'রে 
তুলেছে, সেদিকে লক্ষ্য রেখে ভূগোল শেখাতে হবে | 

ভূগোল-শিক্ষা আজ মানব-কেন্দ্রিক হ'য়ে উঠেছে। প্রকৃতি ও মানুষের 
মাঝে সম্পর্ক নির্ণয় করা হবে ভুগোল-শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্ত। নিজের 
বাসস্থান, পল্লীকে ঘিরে সুরু হবে ভূগোল-শিক্ষ। আর ay, আবহাওয়া, 
ুর্য্যের উদয়াস্ত--এসব দিকে একে একে শিশুর দৃষ্টি ফেরাতে হবে। গ্রামের 
কাছাকাছি নদী, 2, পাহাড় ও জঙ্গল থাকলে তার বৈশিষ্ট্যের দিকে শিশুর 
দৃষ্টি হবে সজাগ | রাতের তারা-তরা আকাশের দিকে, বেলাশেষের আলো- 
ছায়ার দিকে, aga বিবর্তনের দিকে একে একে শিশুকে সপ্রতিত ক'রে তুলতে 
হবে। ক্রমশঃ তার দৃষ্টি হবে প্রসারিত পল্লী থেকে নগরীর দিকে, প্রান্তর থেকে 
মরুর দিকে, দীঘি থেকে gon দিকে, স্তুপ থেকে পাহাড়ের দিকে। 

সাধারণ-বিজ্ঞান-পাঠন : 

পাঠ্য-তালিকার মধ্যে বিজ্ঞানের স্থানকে অস্বীকার করা যায় না। বিজ্ঞান- 
পাঠের উদ্দেশ্য হবে_(ক) শিশুর পর্যবেক্ষণ-শক্তি বিকাশে সাহায্য করা» 
(a) উৎস্ক্যের পরিতৃপ্তি সাধন করা ও (গ) বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতব্দী গ'ড়ে তোলা | 

প্রাথমিক স্তরে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান-পাঠনের সার্থকতা আছে। কারণ, 
প্রারৃতিক-বিজ্ঞানকে ঘিরেই সুরু হবে তার বিজ্ঞানের পথে জয়যাত্রা । fen 


পাঠনের ছুটি পদ্ধতি আছে £_ 


৬২. শিক্ষা-প্রস 


(ক) প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে কেন্দ্র ক'রে এবং 
(খ) বিশেষ পরিবেশের মাধ্যমে | 


প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে : 

হাতে-কলমে সব-কিছু পরীক্ষার দ্বার! প্রকৃতিরাজ্যে পর্য্যবেক্ষণ ক'রে শিশু 
থে অভিজ্ঞত| আহরণ করে, তা হ'ল তার বিজ্ঞান-শিক্ষার পরম পাথেয় | 
ক্রমশঃ জীব ও জড় জগতের দিকে তার SETA দৃষ্টি গিয়ে পড়বে | 


বিশেষ পদ্ধতি ঃ 

শ্রেণীতে বিশেষ ব্যবস্থা ক'রে, নানা আয়োজনের মাধ্যমে বিজ্ঞান শিক্ষা 
দিলে অনেক সময় তা অধিক ফলপ্রস্থ হয়। ছোটখাট যন্ত্রপাতি হাতে পেলে 
শিশুর! শিক্ষার আনন্দই পাবে। অবশ্য শিক্ষার্থীকে aki উপকরণ তৈরী 
PAS উৎসাহিত করতে হবে--যেমন জলঘড়ি, বায়ুর গতিপথের নির্দেশক 
ছোটখাট যন্ত্র ইত্যাদি। মোট eal শিক্ষকের মৌলিকতার ওপর শিক্ষার্থীর 
বিজ্ঞান-বিষয়ে অন্রাগ অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। 

স্থানীয় নমুনা-সংগ্রহ থেকে সুরু ক'রে ছোটখাট যন্ত্রপাতি পর্য্যন্ত তৈরী 
করবার নান! নমুন! সংগ্রহ ক'রবার জন্যে তাদের উৎসাহ দিতে হবে! 


- —— 


তৃতীয় অধ্যায় 


বিশেষ শিক্ষা-পদ্ধতি 
ভাষা ও সাহিত্য-শিক্ষা-পদ্ধাতি 

ভুমিকা s 

মানুষের এক বিস্ময়কর CY হ'ল ভাষা মনের ভাব প্রকাশের ergi 
যুগে যুগে এগিয়ে চ'লল মানুষের প্রকাশ-দাধনা। গণড়ে উঠল সাহিত্য, ছন্দ, 
অলঙ্কার। যা-কিছু সুন্দর তাকে স্থারী রূপ দিতে চাইল মাহ্ষের মন অক্ষরের 
অক্ষয় মাধ্যমে । সাহিত্য-শিল্পের তাজমহল কালের কটাক্ষকে কটাক্ষ zit | 

ভাষা ভাবের বাহকমাত্র__সাহিত্য মানুষের আনন্দ-বেদনার সার্থক রূপায়ণ | 
তাই কেবল ভাবা-শেখানোর পদ্ধতির চেয়ে সাহিত্য-শিক্ষা-পদ্ধতি আরও gas | 

কোন মনীষী ব'লেছেন__রচনাতঙ্গীর মাধ্যমেই লেখকের ব্যক্তিত্ব ধরা 
গড়ে। তাই সাহিত্য-পাঠনের প্রধান লক্ষ্য হবে লেখকের অশ্থভূতিকে JÉ 
ক'রে তোলা | আর এই লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হ'তে হ'লে শিক্ষণের বৈচিত্র্যের 
যথেষ্ট প্রয়োজন আছে। 

আর ভাষা-শিক্ষা হ'ল মূলতঃ অত্যাসমূলক। তবে প্রত্যেক ভাষা-শিক্ষকের 
লক্ষ্য হবে শিক্ষার্থীকে সাহিত্যের দরবারে পৌছে দেওয়া | কেবল প্রকাশের 
শুদ্ধিই সব নয়, প্রকাশের খদ্ধি ও সৌন্দর্য্যকেও সাম্নে রাখতে হবে। 

বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন শিক্ষা-পদ্ধতি অন্থস্থত হওয়া উচিত এবং কোন শিক্ষা- 
পদ্ধতিকেই ধরাবীধা ছাচে ফেললে SA করা হবে। 

ভাষা-শিক্ষার মূল কথা হ'ল, চিন্তাকে বাণীমূর্তি দেওয়া আর শব্দকে ভাব ও 
ভাবনায় উত্তীর্ণ করা। 

ভাষা-শিক্ষার লক্ষ্য তাই আজ প্রসারিত হ'য়েছে__সে কেবল শব্দ ও 
বাক্য-বিন্তাসেই আবদ্ধ নয়। ভাষা সে ভাবরাজ্যে পৌছিয়ে দেওয়ার প্রধান 
বাহন। তাই ভাষা ও সাহিত্যের মধ্যে কৌন স্পষ্ট সীমারেখা a] রেখে প্রকৃত 
লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যাওয়াই ভাল | 
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প্রথম প্রশ্ন হ’ল মাতৃভাবা-শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য কি? কারণ এই প্রশ্নের 
মীমাংন| al হ'লে তার পাঠন-পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা সার্থক হবে না। 

মাতৃভাষ।-শিক্ষার লক্ষ্য : 

মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর আত্ম-প্রকাশ ও ব্যক্তিত্বের স্ফুরণ হয়। 
মাতৃভাষাকে তাই শিক্ষার প্রধান সহায়ক ব'লে ভাবতে হবে | 

ভাব ও ভাবনা, কল্পনা ও fowl মাতৃভাবাকে আশ্রয় ক'রেই পরিপুষ্ট za l 
তাই মাতৃভাবা-শিক্ষার কয়েকটি লক্ষ্য লিপিবদ্ধ হ'ল :— 

(ক) শিক্ষা্থিজীবনের বিকাশ ; 

(খ) ভাবের উন্মেব-সাধন 

(গ) প্রাদেশিক সাহিত্য ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিতি, জাতীয় দর্শন ও 
চিন্তাধারার প্রতি অনুরাগ বুদ্ধি ; 

DI আত্ম-প্রকাশে সহায়তা করা ; 

(উ) মাজ্জিত রুটি, সাহিত্য-গ্রীতি ও za অনুভূতির উন্মেষ | 

ভাষ।-শিক্ষার ভিন্ন স্তর 2 

বিশ্বের সাথে নিত্যনৃতন্‌ পরিচয়ে তিলে তিলে অভিজ্ঞতার ডালি পূর্ণ হ'তে 
MICRO আর সেই অভিজ্ঞত। প্রকাশের পথ খুঁজতে থাকে ভাষার মাধ্যমে 
এই অভিজ্ঞতাকে শুধু কোন মতে বৰ্ণন! করাই নয়, তার শুদ্ধ ও সংহত প্রকাশ 
ভাবা-শিক্ষার অন্ততম Cory | তাই শিক্ষায় বিভিন্ন স্তরের প্রশ্ন আসে । আর 
শিক্ষ। এক স্তর থেকে অন্ত স্তরে উন্নীত হবার পথে সহায়ত! করে। 

ভাবায়, রূপায়ণের আগেই অভিজ্ঞতার ক্রম-বিন্যাসের প্রয়োজন । অভিজ্ঞত| 
অর্জন, ভিন্ন ভিন্ন অভিজ্ঞতার মধ্যে সম্বন্ধ নিরূপণ ও সেই সম্বদ্ধকে অন্ত নূতন 
অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে দেখবার শক্তি প্রকাশের পেছনে থাকা চাই। তারপর 
এল প্রকাশের কথা--কি প্রকাশ ক'রব ও কি ভাবে প্রকাশ vga ? 

কি প্রকাশ ক’রব-_এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হ’লে ব'লতে হয় যে যাকে 
প্রকাশ FAS চাই ত! অনেক সময় প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা-প্রস্থ, আবার অনেক 
সময় অঙ্নুভূতি-জাত। কিন্ত যাই প্রকাশ ক'রতে চাই al কেন-_বক্তব্যকে স্পষ্ট 
ভাবে ন! জানলে প্রকাশের দৈন্ এসে যায়। তাই বিষয়ের সম্যক্‌ জ্ঞান ও 
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বোধের স্পষ্টত| ভাবা-শিক্ষার পথে বিশেষ উপাদান। তার পরের eki হ’ল 
প্রকাশতঙ্গীকে কেন্দ্র PE | 

ভাষা-শিক্ষায় মূলতঃ শব্দ-সম্পদ ও তার অর্থবোধ, শব্দের যোজনা, বাক্য- 
fagi ও বাক্যের শুদ্ধ প্রয়োগ, রসবোধ, কল্পনা, প্রতীকতার প্রয়োজন হয়। 

ভাবা ও সাহিত্য-শিক্ষার পদ্ধতি বড়ই জটিল। স্থান, কাল ও পাত্রতেদে 
এর পদ্ধতিও তাই বিভিন্ন। আর এই পদ্ধতি নির্ভর করে লক্ষ্যের উপর। 
তাই আগে মনে মনে উদ্দেশ্য ঠিক ক'রে নিতে হবে। যদি প্রকাশের শুদ্ধিই 
ভাবা-শিক্ষার একমাত্র লক্ষ্য হয় সে এক কথা, আর যদি ব্যঞ্জনা, কল্পনা, 
মৌলিকতার দিকে দৃষ্টি দিতে হয় সে স্বতন্ত্র কথা। 

আগেই ব'লেছি স্থানকালপাত্রতেদে পদ্ধতির পরিবর্তন আনতে ZAN 
কারণ শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতা ও চিত্তবৃত্তিকে ভুলে গিয়ে fel দিলে তা কোনদিনই 
কাধ্যকরী হয় না। 

তাই শিক্ষা-পদ্ধতির একটি বিশিষ্ট ধার! নির্দারিত হওয়া বাঞ্ছনীয় :— 

(3) শ্রেণী, বয়স, চিত্তবৃত্তির কথা ভেবে শব্দ-সম্পদের সাথে পরিচয় 
করানো 5 

(২) শব্দের তাৎপর্য্য বিশ্লেষণের শক্তি জন্মানো ১ 

(৩) শব্দ ও শব্দ-চিত্রের মধ্যে WOES বন্ধন রচনা করা; 

“ (8) শব্দগুলির যথাযথ প্রয়োগ ও বাক্য-বিন্তাসের দিকে সজাগ করা; 

(৬) বিষয়-বস্তুর সামগ্রিক বোধের দিকে এগিয়ে দেওয়া ১ 

(e) ভাৰ-ৰিন্যাস ও সংস্কৃতির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা 5 

(৭) রসবোধ, কল্পনাকে প্রকাশের মাধ্যমে রূপ দিতে সহায়তা করা I 

সংক্ষেপে PATS গেলে VATS হয় যে, ভাবা ও সাহিত্য শিখবার পথে 
যে-সব wa অতিক্রম ক'রতে হয় সেগুলির সাথে পরিচয় হওয়ার প্রয়োজন | 
প্রতিটি স্তরেই শিক্ষার্থীর বিশেষ প্রস্তুতি করিয়ে দিতে হবে। 

প্রথমেই ভাষাতত্তের FU আসে। প্রকাশের শুদ্ধি ও সংহতি এর মুল লক্ষ্য | 

fux ভিন্ন শব্দের সাথে পরিচিতি-_বানান, অর্থবোধ সব-কিছুরই সার্থকতা 
আছে। তারপর শব্দ প্রয়োগ ও প্রকাশের কথা। তাই ব্যাকরণ পড়ানোর 
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সার্থকতা | যখন প্রকাশের শুদ্ধি এল তখন প্রকাশকে সহজ ও সুষ্ঠ করার জন্যে 
বাক্য-সন্প্রসারণ ও ছোট ছোট রচনার দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। ব্যাখ্যা, 
সংক্ষিপ্তকরণ, ভাব-সম্প্রসারণ, প্রবন্ধ-রচনা একে একে ভাবা-শিক্ষণের সহায়ক 
হ'য়ে ওঠে। 

তাবা-শিক্ষার লক্ষ্য ও বিভিন্ন স্তর নিদ্ধারিত হবার পরে শিক্ষার বিষয় 
ও শিক্ষা-পদ্ধতি নিয়ে আলোচনার অবকাশ আছে। 


ভাষা-শিক্ষার ক্রম 

বলা-পড়।-লেখা 2 

পড়া-লেখার আগেই কথা বল! AH হয়। তাই মাতৃভাষায় কথোপকথনের 
মাধ্যমে শিক্ষা সহজ হয়। শুদ্ধ সরল ভাষায় স্পষ্ট উচ্চারণ PAS FAS 
শিশু ভাষা-শিক্ষায় অগ্রসর হয়| 

তাই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষা-পদ্ধতির মধ্যে কথোপকথনের মূল্য সবচেয়ে 
বেশী। কিন্ত মাধ্যমিক বিদ্ালয়েও এর উপযোগিতা যথেষ্ট | } 

আমাদের বিদ্যালয়ে আজ দু’'রকমের পড়া প্রচলিত আছে-_একটি বিস্তারিত, 
আর একটি ব্যাপক । শ্রেণী পাঠনায় বিস্তারিত পাঠের সার্থকতা থাকবেই | 
তবে ব্যাপক পাঠেও শিক্ষার্থীদের যথেষ্ট উৎসাহ দিতে হবে। যাতে সাহিত্যে ও 
ভাষায় অনুরাগ জন্মায়, যাতে পাঠ্যস্থটীর বাইরেও শিক্ষার্থীর জ্ঞানের স্পৃহা 
বাড়তে থাকে, সেদিকেও দৃষ্টি দেবার অবকাশ আছে। জীবনের প্রস্তুতির জন্যে 
তত্ব ও তথ্য আহরণের অভ্যাসের প্রয়োজন | এজন্যে নানা উপায়ে পাঠে 
অনুরাগ ও রুচি জন্মিয়ে দিতে হবে। নান! বিষয়ের বই ere পড়তে 
শিক্ষার্থীর জ্ঞানের তৃষ্ণা বেড়ে যাবে এবং পরোক্ষভাবেও তার মনে ভাষা ও 
সাহিত্যের প্রভাব প’ড়বে। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিটি বিদ্যালয়ে স্বাধীনভাবে বলবার 
ও শিখবার অবকাশ SÉ ক'রতে হবে। তবেই আত্ম-প্রকাশের সর্ক্াদগীন সমৃদ্ধি 
আসবে। ক্রমশঃ শিক্ষার্থীর শব্দ-পরিচিতি হবে কথা, লেখা ও পড়ার মাধ্যমে | 
কিন্ত পড়ার মাধ্যমে যে শব্দ-পরিচিতি হবে তার সক্রিয় প্রয়োগ সময়সাপেক্ষ। 
তাই অনেক সময়ে শব্দের সাথে পরিচয় হ'লেও সেগুলি সক্রিয় শব্দ-সম্পদে 
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( Active vocabulary ) পরিণত হয় «l| শব্দ-ধ্বনি ও বস্তুর মাঝে 
মনস্তাত্বিক যোগাযোগ স্থাপিত হওয়ার পর বাক্যের মধ্যে বিভিন্ন ক্ষেত্রে 
একই শব্দের প্রয়োগ ক'রলে তবেই শব্দ-সম্পদ প্রকৃত সম্পদ্‌ ব'লে পরিগণিত 
হ'তে পারে। 

eil যে চিন্তাধারার সঙ্গে mfè একথা আজ মনস্তাত্বিকরা স্বীকার 
করেন। তাই চিন্তাকে ব্যক্ত ভাষা থেকে ভিন্ন বলা যায়। অনেক সময় 
চিন্ত! ও ভাষার মধ্যে ব্যবধান খুবই MA হয়। চিন্তা ও প্রকাশের মধ্যে 
শব্দের পৃথক Hel সেখানে স্বীকৃত নয়। প্রকাশের পথে শিক্ষার্থীদের কয়েকটি 
অসুবিধা লক্ষ্য করা যায়। যাদের অভিজ্ঞতা অল্প তাদের কাছে কেবল শব্দ- 
পরিচিতির মূল্য বেশী নয়। 

একদিকে বিশেষ বিশেষ অভিজ্ঞতা ও অপরদিকে প্রকাশর era শব্দ-সম্পদ 
এই ছুইএর সংহতি না হ’লে ভাষার ওপর আয়ত্তি সহজে আনা কঠিন। 
আবার ভাষায় প্রকাশের মাধ্যমেই অভিজ্ঞতার সুষ্ঠ বিন্যাস ও সংহতি আসে। 
প্রকাশ ক'রতে হবে বলেই অনেক সময় অভিজ্ঞতাকে সুষ্ঠভাবে fus 
ক'রবার প্রয়োজন হয়। 

শব্দের সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার সময় তাই অভিজ্ঞতাকে কাজে 
লাগাতে হবে। যাতে চিন্তা ও বস্তুর মাঝে যোগাযোগ সাধিত হয়। কিন্ত 
আমাদের লক্ষ্য হ'ল, অভিজ্ঞতাকে সরাসরি প্রকাশ করতে বা বুঝতে সহায়তা 
করা। শব্দ-সম্পদ কেবল সেই প্রকাশের পথে সহায়তা ক'রবে। 

এখন প্রশ্ন হ'ল কি ক'রে স্বাধীন প্রকাশকে ও gë উপলব্ধিকে 
পরিপুষ্ট করা যায়। প্রকাশের মাধ্যম একটি নয়। ভাষণে শুদ্ধ উচ্চারণের 
একান্ত প্রয়োজন । তাই গোড়া থেকেই যাতে শিক্ষার্থী প্রত্যেকটি কথাকে 
শুদ্ধভাবে উচ্চারণ ক'রতে পারে, সে দিকে লক্ষ্য PACS হবে | 

মানুষের মন খগ্ুছিন্নকে পেয়ে তৃপ্ত হয় না। একটি সামশ্রিক রূপ সম্পর্কে 
ধারণা জন্মালে তার পর খগুছিন্ন অংশগুলির সার্থকতা ঘটে ও পারস্পরিক সম্পর্ক 
বোধ সহজ হয়ে আসে। এজন্যে পৃথকভাবে শব্দের সাথে পরিচিত না 
করিয়ে বাক্যের মাধ্যমে শব্দ-পরিচিতির দিকে আজ লক্ষ্য পড়েছে। আর 
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শিক্ষাদান সুরু কর! উচিত কথন স্তর থেকেই । কথন ও কাজ এই Gag 
মধ্যে সংহতি সাধন তাই শিক্ষায় একান্ত বাঞ্চনীয়। মোট কথা, শিক্ষার্থীর erg 
এমন পরিবেশ রচিত হবে যা তাকে অভিজ্ঞতা ও উদ্দীপক af করতে 
সাহায্য ক'রবে। এইভাবে শিশুমন পরিণতির পথে এগিয়ে যাবে। কথা 
বলা, কাজ ও খেলার স্তর থেকে ক্রমশঃ তার মন উন্নীত হবে বৃহত্তর উদ্দেশ্যের 
দিকে | তার উদ্দেশ্টাত্ক আচরণই তাই শিক্ষকের লক্ষ্য হবে। মোট কথা 
বাক্য থেকে শব্দ, শব্দ থেকে বর্ণ ও বর্ণ-পরিচয়, কথন, পঠন ও লিখন এই 
ত্রিধারার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর অভিযান হবে অভিজ্ঞতা-কেন্দ্রিক | শব্দ-পরিচিতির 
সঙ্গে শব্দের প্রয়োগ জড়িত। আর শব্দের শুদ্ধ প্রয়োগের সঙ্গে উচ্চারণ ও 
বানানের প্রশ্ন জডিত। 

বলা-লেখা-পড়া এই .তিনটিরই প্রধান উদ্দেশ্য হ'ল প্রতীকের সঙ্গে 
পরিচিতি। আর বানানের কাজ হ'ল প্রতীককে ঠিকমতো ব্যবহার কর! | 
ঠিকমতো বানান শেখার পথে শুদ্ধ উচ্চারণ একান্ত প্রয়োজনীয় | শুধু তাই নয়, 
স্তি আর হাতের স্নায়ুশক্তির ওপর বানান অনেক পরিমাণে নির্ভর করে। 
তাই বিশেষ শব্দটি বারবার দেখা চাই, লেখা চাই, শোনা TE | 

বানান ভুলের দ্বিতীয় কারণ শিক্ষার্থীদের পক্ষে অসন্তর্কতা। তাই যখনই 
Grp কোন কিছু প’ড়বে বা দেখবে তখনই সে ত! ভালে! ক'রে দেখবে । 
লেখবার সময়েও তাই বিশেষ দৃষ্টি রাখবার প্রয়োজন | 

পরাক্ষ। ক'রলে দেখা যায় যে, আমর! যখন পড়ি তখন আমাদের চোখ 
পংক্তির ওপর সচ্ছন্দ গতিতে চলে না । অনেক সময় পরিচিত শব্দের দিকে 
লক্ষ্য রেখে আমর! পড়ি না, শব্দের সামগ্রিক রূপই আমাদের মূনে শব্দবোধ 
আনে । ফলে বানান ভুলের অবকাশ ঘটে | অনেক সময় আমাদের চোখ 
শব্দের কোন একটি বিশেষ অংশে নিবদ্ধ থাকে ব'লে অনেক অক্ষর অগোচরে 
রায়ে যায়। অনেক সময় চোখের চলাচলে ব্যাঘাত ঘ’টলেও বানান ভুলের 
অবকাশ ঘটে । আবার অনেকে হরকের প্রকৃত উচ্চারণ ক'রতে অক্ষম হয় | 

তাই যাতে শৈশব থেকে প্রত্যেকেই শুদ্ধ উচ্চারণ করতে পারে, যাতে 
অক্ষরের দিকে লক্ষ্য রেখে শিক্ষার্থী spe] অভ্যাস করে ও সতর্ক-দৃ্টি দেয়, 
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সেজন্যে তাদের উৎসাহিত ক*রতে হবে। খুব তাড়াতাড়ি ere গিয়েও 
অনেক সময় অক্ষর বাদ প'ড়ে যায়। তাই কোন্‌ কোন্‌ শিক্ষার্থী কিভাবে পড়ার 
অভ্যাস করে, তাদের দৃষ্টি বানানের দিকে সজাগ কিনা, সেদিকেও শিক্ষকের 
লক্ষ্য রাখতে হবে। এছাড়াও শিক্ষককে বানান ভুলের নানা প্রতিরোধক 
ব্যবস্থা অবলম্বন FACS হবে। 

এর জন্যে নানা তালিকা ও শ্রাব্যচাক্ষুষ সহায়তার স্থযোগ নিতে হবে। 
তাই বানানকে যথাযথভাবে ছেলেমেয়েদের সামনে তুলে ধরবার জন্যে নানা 
উপায় স্থির করার প্রয়োজন | এইজন্তে শিক্ষার্থীর বয়স ও অভিজ্ঞতার কথা! 
চিন্তা ক'রে নির্দিষ্ট শব্দ-ভাগ্ডারকে একে একে সামনে তুলে ধ'রতে হবে। 
বয়স অন্থপাতে শব্দের পৌনঃপুনিকতা স্থির ক'রে নিয়ে কাজে এগোনো দরকার | 
ক্রমশঃ যতই এই শব্দ-পরিচিতি ব্যাপক হবে ততই তার অন্থশীলনের দিকে 
শিক্ষার্থীকে এগিয়ে দিতে হবে | 

শিক্ষার্থী কি কি শিখতে? 

(ক) ভাষা ও ব্যাকরণ ; 

(2) কাব্য ও সাহিত্য 5 

(গ) ছন্দ ও অলঙ্কার | 

(ক) ভাষা ও ব্যাকরণ 

ভাষাতত্ব শব্দোচ্চারণের ও ভাবার ae জ্ঞানে অনেক সাহায্য হয়। 
কিন্ত বিদ্যালয়ের কোন্‌ স্তরে এই জ্ঞান পরিবেশন করা! উচিত এটি Sie! 
উচ্চ-মাধ্যমিক স্তরে সাবিত ও বহু-প্রচলিত শব্দের অর্থবোধকে dar? ক'রতে 
হ’লে ভাষাতন্ব-শেখার সার্থকতা আছে। ভাষাতত্বের কল্যাণে ভাষার বিবর্তন 
ও মানুষের অভিজ্ঞতার ইতিহাস জানা সহজ হয়। তাছাড়া "eg সম্পর্কে 
সম্যক্‌ ধারণা অনেক সময় সাহিত্যরসবোধকে স্পষ্ট ও ঘনীভূত করে। 

শব্দের ব্যুৎপত্তি, ভাবার বৈচিত্র্য, ছন্দ ও ইতিহাসের Fal বয়স ও মানসিক 
স্তর va? শিক্ষার্থীকে ধীরে ধীরে জানাতে হবে। তবে Datt? ভাষাতত্ত্রের 
পূর্ণাঙ্গ শিক্ষা, সম্ভবপর নয়। নানা ভাবে রচনায় ও অন্গশীলনে এই শিক্ষার 


ভূমিকা তৈরী FAS হবে। 


৭০ শিক্ষা-প্রসঙ্গ 


ব্যাকরণ 
বাংল! ব্যাকরণ-শিক্ষার উদ্দেশ্য 2— 
স্বর্গীয় geg মুখোপাধ্যায় বলেছিলেন-_“্ব্যাকরণ-জ্ঞান না থাকিলে উত্তম 
আধিকভাও হয় না, সুতরাং সাহিত্য শাস্ত্রের সম্যক্‌ অর্থগ্রহ হইতে পারে ai l? 
ব্যাকরণ পড়ানোর ছুটি উদ্দেশ্-_একটি নিকট ও অন্যটি geen) নিকট 
উদ্দেশ্য হ'ল বাক্যের গঠন ও বিন্যাস সম্পর্কে উপলবি। বৃহত্তর লক্ষ্য হ'ল 
ভাবা ও সাহিত্যে অঙ্থরাগ বুদ্ধি। তাছাড়া SR ভাবা-শিক্ষার পথ প্রশস্ত 
হয় এই ব্যাকরণের কল্যাণে 
এখন প্রশ্ন ওঠে_“কোন্‌ স্তর থেকে ব্যাকরণ আরভ কর! যায়?” কেউ 
কেউ বলেন-_বিগ্ভালয়ে মাতৃভাষার ব্যাকরণ শেখানোর সার্থকতা নেই। কারণ 
ভাষা শুনেই বাক্য গঠন ও প্রয়োগ সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট হয়। বিভিন্ন বর্ণের 
"PU উচ্চারণের জন্তে উচ্চারণ-স্থান শেখার কোন প্রয়োজনই নেই। শিক্ষকের 
উচ্চারণ স্পষ্ট ও শুদ্ধ হ'লে তা শুনেই শিক্ষার্থী শিখতে পারে l 
বিশেষতঃ শিশুদের কোমল মুখে নিয়মময় অস্থিমার-সর্বাঙ্গ ব্যাকরণ নিক্ষেপ 
করাকে অযৌন্তিক বালে অনেকেই মনে করেন। 
শিশুমনস্তত্বের সাথে tal পরিচিত তাদের মতে ব্যাকরণ-শিক্ষার কয়েকটি 
শর-ভাগ ক'রে নিয়ে ব্যাকরণ শেখানোর পদ্ধতি নিরূপণ PAS হবে । সঙ্গে 
সঙ্গে শ্রেণী ও বয়স অস্থায়ী ব্যাকরণের বিবয়-বন্তকে ভাগ ক'রে নেওয়া 
বাঞ্চনীয়। 
ব্যাকরণের এই স্তর-বিভাগ একটি Afè ক্রম অনুযায়ী হবে ও সহজ 
থেকে কঠিনের দিকে, সমগ্র থেকে অংশের দিকে যাবে। বাক্য থেকে সুরু 
হ'য়ে শব্দ, পদ ও বর্ণের দিকে শিক্ষার্থীর দৃষ্টি ফেরাতে হবে। আগে বাক্য 
ও তার Frat, পরে বিভিন্ন পদের মধ্যে পম্পর্ক-নির্ণয় ও এমনিভাবে ভিন্ন 
ভিন্ন বাক্য লক্ষ্য ক'রে স্থত্রের দিকে শিক্ষার্থী অগ্রসর হবে। দৃষ্ান্তের 
সাহায্যে সাধারণ স্থত্রে উপনীত হওয়াই মনস্তত্ব-সম্মত। একেই বলে অবরোহ 
পদ্ধতি | ব্যাকরণ নিয়মের রাজ্য, তাই নীরস নিয়মতান্ত্রিকতার মধ্যে শিক্ষার্থিমন 
সহজে ag হ'তে চায় না। তাই উদাহরণের বৈচিত্র্য, শিক্ষার্থীদের অধীত 


বিশেষ শিক্ষা-পদ্ধতি ৭১ 


বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে বহুল দৃষ্টান্ত, ছবি ও তালিকা ব্যাকরণ-পাঠকে আকর্ষণীয় 
ক'রে তোলে। 1 

তাই ব্যাকরণ-শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য হ’ল শিক্ষার্থীর পর্য্যবেক্ষণ-ক্ষমতা ও 
বিচার-বিশ্লেষণের শক্তিকে জাগিয়ে দেওয়া | 

উদাহরণ ও দৃষ্টান্ত থেকে নিয়ম প্রণয়ন ক’রতে দিলে তাদের ব্যাকরণে 
gata ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাবে। ব্যাকরণকে কেন্দ্র ক'রে নানা অনুশীলনী ও 
খেলার প্রবর্তন করা যেতে পারে। শ্রেণীকে ভিন্ন দলে ভাগ ক'রে তাদের 
মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রবর্তন ক'রলে শিক্ষার্থী পরোক্ষভাবে অনেক 


কিছুই শিখতে পারে। 
অ, আ+অ, আআ e 


UST ভিত 
SE Ee 


অ, আ+এ, rä 


অ, ate, 9-9 

ব্যাকরণ-শিক্ষাতে ছড়।-ছবি ও নক্সার স্থান আছে। ব্যাকরণের জটিল 
বিষয়কে কোন ছড়া, তালিকা! al ছবির মাধ্যমে বুঝিয়ে দিলে তা সহজ ও সরস 
হ'য়ে ওঠে । যেমন সন্ধি শেখানোর সময় যখন স্বর-সদ্ধিকে শিক্ষার্থীর সামনে 
তুলে ধরার জন্যে নানা উদাহরণ দেওয়া হ'ল ও তাদের স্থত্রগুলি নির্ধারণ 
PAS বলা হ’ল । তখন স্বর-দদ্ধিকে ঘিরে অনেকগুলি সুত্রই পাওয়া যাবে। 


৭২ শিক্ষা-প্রস্ 


পরে স্ুত্রগুলিকে এক সাথে দেখাবার SI বর্ণকে কেন্দ্র ক'রে ফুল এঁকে 
বিষয়-বস্তকে আকর্ষণীয় ক'রে তোলা যায়। যেমন 

পু্বপৃষ্ঠায় ফুলটির মধ্যে অ আ-কে ঘিরে যত রকম স্বর-সন্ধি হ'তে 
পারে সবই দেওয়া আছে। 

aoe সন্ধি একটি ফুলের মাধ্যমে তুলে ধরা যায়। এরূপ এক-একটি 
বর্ণকে কেন্দ্র ক'রে আরও ফুল তৈরী করা যায়। তাই ছাত্রদের প্রথমে 
এলোমেলোভাবে অনেক উদাহরণ দিয়ে দেবার পর তাদের তা থেকে og 
afte ক'রতে ব'লতে পারা যায় ও অনেকগুলি Wu যখন তার! একে একে 
আবিফধার করে, তখন তা দিয়ে এমন আরও ফুল Stal আঁকতে পারে | 

মোট কথা, আরোহ ও অবরোহ পদ্ধতির মধ্যে কোন পদ্ধতিকেই ব্যাকরণ 
শেখানোর কাজে অবজ্ঞা করা বায় না। শিশুকে শেখানোর বেলায় ছুটি 
পদ্ধতিরই প্রয়োগ ক'রলে শিক্ষা সহজ হয়। কারণ শিশুর মধ্যে বিচার- 
বিশ্লেষণের ক্ষমত| যখন পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়নি, তখন অবরোহ পদ্ধতি অনেক সময় 
বিভ্রান্তির af ক'রতে পারে। তাই অনেক সময় এই ছুটি পদ্ধতির সমন্বয় সার্থক | 

ব্যাকরণ শেখানোকে কেন্দ্র ক'রে কয়েকটি প্রশ্ন উঠতে পারে |. CODI 

(ক) ঠিক কোন্‌ স্তর থেকে ব্যাকরণ আরম্ভ করা উচিত? 

DI সাহিত্য-পাঠনে ব্যাকরণের কোন স্থান আছে কিনা? 

(9) ব্যাকরণকে কি কি স্তরে ভাগ ক'রে শেখানো সহজ? 

(ক) ঠিক কোন্‌ স্তর থেকে ব্যাকরণ আরম্ভ কর! উচিত? 

ব্যাকরণ পড়ানোর প্রাথমিক উদ্দেশ্য যদি বাক্য-গঠন সম্পর্কে ধারণ! জন্মে 
দেওয়া হয়, তবে বাক্যের অন্তভূ ক্ত পদগুলির মধ্যে সম্পর্ক-ির্ণয় ও বাক্য- 
বিশ্লেষণের প্রয়োজন আছে। তাই শিক্ষার্থীদের বিচার-বিশ্লেষণের শক্তি- 
উন্মেষ al হ'লে প্রকৃত ব্যাকরণ শেখানোর কাজ WIS করা সমীচীন ব'লে 
মনে হয় না। একথা স্বীকার করলে চতুর্থ শ্রেণীর নীচে ব্যাকরণ পড়ানোর 
অবকাশ কম। তবে শিশুমনের প্রস্ততি এই স্তর থেকেই বাঞ্ছনীয় | 

খে) সাহিত্য-পাঠনে ব্যাকরণের স্থান কতখানি এ নিয়ে মতভেদ আছে 
স্বীকার করতেই হবে। কারও মতে সাহিত্য-পাঠনে ব্যাকরণের আলোচনা 


বিশেষ শিক্ষা-পদ্ধতি ৭৩ 


না করাই ভাল। তেমনি ব্যাকরণ পড়াতে সাহিত্যের কোন অংশ ব্যবহার 
করা চলবে না_-এই হ’ল তাদের e! অন্য মতবাদ হ'ল যে সাহিত্যরস 
উপলব্ধির পথে ব্যাকরণ অন্তরায় না হ'য়ে সহায়তাই করে। 
ব্যাকরণের কল্যাণে শব্দের ব্যঞ্জনা ও বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট হয়। কোন 
শব্দের ব্যাকরণগত ও ব্যবহারগত বৈশিষ্ট্য বুঝিয়ে দিলে বাক্যের স্বাদন! 
আরও সার্থক হ'য়ে ওঠে। 
কাব্য-পাঠনেও ছন্দ ও ধ্বনির বিশেষ প্রয়োজন আছে। 


বাক্য-রচন৷ 

চারিদিকে আমরা যা দেখি, সেগুলি আমাদের মনে কিছু দাগ ফেলে 
যায়। এর সম্বন্ধে অল্প চিন্তা করলেই সেই সম্বন্ধে আমাদের মনে ভাবের 
উদয় হয়। আবার এমন অনেক বিষয়, বস্তু বা প্রাণী আছে যাদের সঙ্গে 
আমাদের চাক্ষুষ পরিচয় নেই, কিন্ত ধারণা আছে। এই ভাব ও ধারণাকে 
কেন্দ্র ক'রে আমর! SIT ভাষায় ব্যক্ত FAS চেষ্টা করি। এইরূপ 
ভাবকে ভাষায় যথাযথ প্রকাশ করার নামই বাক্য-রচন|। একটি 
নির্দিষ্ট রীতি বা নিয়ম অনুসারে বাক্য রচনা ক’রতে হয়, তা না হ'লে প্রকাশ 
সুন্দর ও শুদ্ধ হয় না। 

একটি উদাহরণের দ্বারা ইহা আরও স্পষ্ট হবে। কতকগুলি ইট, কাঠ, 
লৌহ সংগ্রহ করলেই যেমন বাড়ী তৈরী করা যায় না, সেইরূপ কতকগুলি 
ভাব ও শব্দের যোজন! ক'রলেই বাক্য রচন! হয় না । দেখা যায় যে, বাক্য 
রচনার মূল কথা_কি ক'রে উদ্দেশ্য ও fans প্রসারিত ক'রে অনেকখানি 
ভাব প্রকাশ করা বায়। 


আপন উন্নতি লাগি শিব কাছে বর মাগি করি আরাধনা, 
একদিন নিশিভোরে স্বপ্নে দেব কহে ala “fm প্রার্থনা 
যাও যমুনার তীর, সনাতন গোস্বামীর ধর দুটি পায়, 

তারে পিতা বলি’ মেন, তারি হাতে আছে যেন ধনের উপায় |? 


as j  শিক্ষা-প্রসঙ্গ 


শুনি কথা সনাতন ভাবিয়া আকুল হ’ন-_-“কি আছে আমার ? 
যাহা ছিল cr সকলি, ফেলিয়া এসেছি চলি, ভিক্ষামাত্র সার |" 
wel বিস্বৃতি টুটে, সাধু ফুকারিয়। Sch — foe, বটে BS | 
একদিন নদীতটে কুড়ায়ে পেয়েছি বটে পরশ মাণিক | 
বদি কভু লাগে দানে সেই ভেবে ওইখানে পুতেছি বালুতে। 
নিয়ে যাও, হে ঠাকুর, দুঃখ তব হোক দূর, Row নাহি চু তে ৷” 
Ret তাড়াতাড়ি আসি খু'ড়িয়া বালুকারাশি পাইল সে মণি ; 
লোহার মাছুলি ছুটি সোনা! হ'য়ে উঠে ফুটি ছু ইল যেমনি | 
ব্রাহ্মণ বালুর পরে বিস্ময়ে বসিয়া পড়ে__ভাবে নিজে নিজে | 
যমুনা কলোল-গানে চিন্তিতের কানে কানে কহে কত কি যে। 
নদীপারে রক্ত ছবি দিনান্তের ক্লান্ত রবি গেল অস্তাচলে,_ 
তখন ব্রাহ্মণ উঠে সাধুর চরণে লুটে, কহে অশ্রজলে-_ 
“যে ধনে হইয়! ধনী মণিরে মান’ না মণি তাহারি খানিক 
মাগি আমি নতশিরে ৷'__এত বলি নদী-নীরে ফেলিল মাণিক | 
কবিতার মধ্য দিয়ে যে গল্পটি কৰি বলতে চেয়েছেন Si কি ভাবে সরস 
ও সরল ভাবে অথচ সংক্ষেপে বলা যায় নিয়ে তার একটি নির্দেশ দেওয়া 
হ'ল। প্রথমেই দেখতে হবে গল্পটির প্রধান অংশ ও বিশেষ বিশেষ aa 
কি? সেগুলি নিয়ে amen হ'ল :— 
6) বনাতনের পরিচয় 5 
(২) অজ্ঞাত ব্রাহ্মণের আগমন ; 
a সনাতনের উপরোধে ব্রাহ্মণের পরিচয় দান ও আগমনের কারণ 
বণনা 5 
(8) তাহার ভাগ্য-বিপর্য্যয়ের কথা উল্লেখ ও সনাতনের নিকট ব্রাহ্মণের 
ভিক্ষা প্রার্থনা ; ' 
(৬) বহু চিন্তার পর ব্রাহ্মণকে স্পর্শমণি দান; 
(৬) ব্রাহ্মণের চৈতন্তের উদয় ও মণি বিসর্জন | 
এখন এই ঘটনাগুলি সরপ ও সুশৃঙ্খলভাবে বিবৃত ক'রলে এরূপ দাড়ায় L 


বিশেষ শিক্ষা-পদ্ধতি qc 


বৃন্দাবনে যমুনাতটে SE সনাতন গোস্বামীর সাধনালয়। তিনি সর্বদাই 
জপ-তপে রত। একদিন এক অপরিচিত ব্রাহ্মণের সেই আশ্রমে আবির্ভাব 
ষ’টল। সনাতনের দৃষ্টি ব্রাহ্মণের দিকে প’ড়ল। তিনি তার পরিচয় ও 
ব্রা্মণের আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা ক'রলেন। 

তখন ব্রাহ্মণ আপনার পরিচয় দিয়ে ব'ললে যে পূর্বে তার অবস্থা ভাল 
ছিল কিন্ত ভাগ্য-বিপর্য্যয়ে সে এখন দৈন্তগ্রস্ত হ'য়ে পড়েছে | 

তাই স্বপ্নে আদেশ পেয়ে ভার নিকট আগমন করেছেন | 

সনাতন মনে মনে প্রমাদ গ'ণলেন। ভাবলেন তিনি ত সর্বত্যাগী_-তিনি 
কিরূপে grace অর্থ দিয়ে সাহায্য করতে পারেন। এরূপ ভাবছেন 
হঠাৎ তার মনে বহুদিন পূর্বে একটি কুড়িয়ে-পাওয়! মণির কথা মনে হ'ল। 

তখন তিনি ব্ৰাহ্মণকে সেই মণির সন্ধান দিলে ব্রাহ্মণ তা গ্রহণ করল | 
কিন্ত তার বিস্ময় আর বাধা মানে না। সেই মণি, সে যাতেই স্পর্শ করে 
তা-ই যে সোনা হ'য়ে যায়! তখন সনাতনের কথা চিন্তা ক'রে ব্রাহ্মণের 
চৈতন্যের উদ্রেক হ'ল। সে ভাবল যে, সনাতন এই অমূল্য মণিকে স্বেচ্ছায় 
ত্যাগ করেছেন, না জানি তিনি এ থেকে কত বেশী মূল্যবান মণির অধিকারী | 
ত! ভেবে ব্রাহ্মণ সেই মণি যনমুর জলে বিসর্জন দিল ও সেই অমূল্য সম্পদ- 
লাভের জন্যে সনাতনের চরণে লুটিয়ে প'ড়ল। 


অনুচ্ছেদ-রচন৷ 
প্রথমেই বল! উচিত অনুচ্ছেদ কাকে বলে। কতকগুলি শব্দ-সমষ্টি যেমন 
বাক্য-রচনার প্রধান উপাদান, সেইরূপ কতকগুলি বাক্যের সমষ্টি নিয়ে এক- 
একটি অস্থচ্ছেদ গঠিত হয়। কিন্তু এই বাক্যগুলির মধ্যে একটি সংযোগ একান্ত 
প্রয়োজনীয় । নতুবা কেবলমাত্র কতকগুলি বাক্যের একত্র সমাবেশ হ'লেই 


অনুচ্ছেদ হয় না। 
কতকগুলি বিষয়ে লক্ষ্য রাখলে এই যথাযথ সমাবেশ সহজ হয় £_ 
(১) a বিষয়ে অন্থচ্ছেদ রচন! ক'রতে হবে সে বিষয়টি সম্বন্ধে প্রথমে 


গভীরভাবে চিন্তা FATS হবে। 


ve শিক্ষা-প্রসঙ্গ 


পরে একে একে দেই বিবয় সম্বন্ধে তথ্য আহরণ PAS হবে ও ভাব 
সঙ্কলন ক’রতে হবে, অর্থাৎ বিষয়টি সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য কথাগুলি সংগ্রহ ক'রতে 
zu | 

(২) পরে সেই তথ্যগুলি একটি ক্রমানুসারে সাজাবার পর কোন্টির 
পরে কোন্টি ব'সলে অনুচ্ছেদের বক্তব্য অল্প কথায় প্রকাশিত হয়, সেদিকে 
লক্ষ্য রেখে ভাবগুলি. সহজভাবে পরিস্ুট ক'রতে হবে। 

(৩) সাধারণতঃ এক-একটি বিশেষ ভাবের জন্যে এক-একটি অনুচ্ছেদ 
রচনা PAS হয়। একটি অনুচ্ছেদের মধ্যে একটি বিষয়ে কথোপকথনের সমস্ত 
অংশ প্রকাশিত হয়। 

এই অস্থচ্ছেদ-রচনায় দক্ষতা জন্মালে প্রবন্ধ-রচন| সহজ হয়। 

*নংক্ষেপে বলা যায় যে, বাক্য থেকে অনুচ্ছেদ এবং অনুচ্ছেদ থেকে 
প্রবন্ধে যেতে BT | 

বর্ণশুদ্ধি 


প্রত্যেক ভাষাতেই বানান নিয়ে কম-বেশী সমস্ত উপস্থিত হয়। বিশেষ 
ক'রে ছাত্র-ছাত্রীগণের নিকট বানান ga একটি রোগ বিশেব। বাংলা ভাবায় 
এমন কতকগুলি বর্ণ আছে যেগুলির বৈশিষ্ট্য উচ্চারণকালে ধরা পড়ে al | 
যথা_ই ঈ, উউ, জয, ণন, শবস। তাই এই বর্ণগুলি নিয়েই বেশী 
ভুল হয়। ; 
এই ভুল কমাতে হ'লে যে শব্দটির প্রয়োগ হচ্ছে সেইটির মূল রূপের দিকে 
দৃষ্টি রাখতে হবে। , বারংবার ayes এই শুদ্ধি বিধানের প্রকৃষ্ট উপায় 
সত্য, কিন্তু কতকগুলি ভুল যে অসাবধানতাবশতঃই হ'য়ে থাকে এবিষয়ে 
সন্দেহ নেই। কি কি সাবধানতা অবলম্বন ক'রলে ও কোন্‌ কোন্‌ দিকে দৃষ্টি 
দিলে এই বর্ণাশুদ্ধি কমানো! যায়, তা fica আলোচিত হ’ল £__ 
১। শারীরিক--(শারিরীক) এখানে মূল শব্দ শরীর । সুতরাং এই 
শব্দটির দিকে দৃষ্টি রাখলে বণীশুদ্ধির সম্ভাবনা কম থাকে | এরূপ, অতিথী__ 
( অতিথি ), কষিজিৰী--(কষিজীৰি), প্ৰতিকুল_( প্রতিকূল ) ইত্যাদি ক্ষেত্রেও 
মূল শবগুলির দিকে দৃষ্টি রাখতে aca | 


বিশেষ শিক্ষা-পদ্ধতি ag 


x1 এও ন, শ,ৰওস সংক্রান্ত বে সমস্ত বৰ্ণাশুদ্ধি ঘটে ণত্ব-বিধান ও যত্ব- 
বিধান জান! থাকলে সেগুলি থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায়। যথা_বিষান_ 
(বিষাণ) ; খন__( ad) ; পরিস্কার_(পরিন্ধার)। : 

o| আবার এমন কতকগুলি বৰ্ণাশুদ্ধি হয় যেগুলিকে বর্জন ক'রতে হ'লে 
শব্দটি যে ধাতু হ'তে বে প্রত্যয়-যোগে নিষ্পন্ন হয়েছে সেদিকে লক্ষ্য 
রাখতে হবে। 

(ক) যথা__ম্তী-_(মতি ); অন্ুভুতী_' অনুভূতি )। 

[ এন্থলে মূল ধাতু ‘ন্‌’ এবং fè প্রত্যয় সম্বন্ধে সচেতন থাকলে বৰ্ণাশুদ্ধি 
হ'তে পারে না। কারণ fè প্রত্যয়ের মধ্যে কোথাও (ঈ ) নেই। ] 

«(4) সাধারণতঃ মনে রাখতে হবে “ই” বর্ণযুক্ত ‘ত’ যখনই কোন 
পদের শেষে থাকবে তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই Te হ'য়ে থাকে। যথা_ 
পতি, ক্ষতি, নতি, সুপ্তি, আসক্তি, আরতি ইত্যাদি । 

* কিন্ত সরস্বতী, ভাগীরথী, কলসী, তরণী, রজনী ইত্যাদি স্থলে স্ত্রীবাচক ‘ঈ' 
প্রত্যয় হয়েছে, তাই “ঈ'-কারাস্ত। 

(a) সাধারণতঃ পদের শেষে ‘ইত’ থাকলে সেগুলি ‘ই’-কারাস্ত হবে | 
বথা__উদ্দিত, উদ্ভাসিত। 

* €) আবার যেখানে পর পর ই ও ঈ থাকে, সেই স্থানে সাধারণতঃ 
প্রথমে ই ও পরে ঈ হয়। যথা__পৃঁজারিণী, তটিনী ইত্যাদি | 


অনুবাদ 

অনুবাদ-শিক্ষার আগে অনুবাদ কি, "WW ক'রতে হ'লে কোন্‌ কোন্‌ 
দিকে লক্ষ্য রাখতে হয় সেদিকে শিক্ষার্থীর দৃষ্টি আকর্ষণ কর! একান্ত বাঞ্চনীয় | 

অনুবাদের উপায় ও প্রকার ভেদ :— 

প্রথমেই মনে জাগে অনুবাদ ব'লতে কি বুঝায়? কোন অংশকে একটি 
ভাষা হ'তে অপর একটি ভাষায় রূপান্তর করাকে অনুবাদ বলে। 

বর্তমানে gas fer বিশেষ সমাদর লাভ ক'রছে। কেবলমাত্র 
বাক্যের ও শব্দের ভাষাগত প্রতিশব্দ যোগালে অনুবাদ কর! হ'ল না, যা'তে 


৭৮ শিক্ষা-প্রস্গ 


মুল ভাবটি নষ্ট না হর, অথচ ভাষার ASI বজায় থাকে সেদিকে লক্ষ্য 
রাখতে হবে। একটি উদাহরণ দিলে Daaf পরিস্ফুট হবে :— 

Character plays an important part in the life of 
a man.—4q শব্দগত অঙ্থবাদ TAB হ’লে দেখা যায় যে, এর AZI 
হয়__ 

“মানবের জীবনে চরিত্র একটি প্রয়োজনীয় অংশ খেলা Fa |” 

মূল ভাবের প্রতি লক্ষ্য না রেখে কেবল প্রতিশব্দ যোগালে atan 
এইরূপ শোচনীয় পরিণতি ঘটে। deep একটি ভাষার মধ্যে যে সমস্ত 
ভাব-সম্পদ নিহিত থাকে সে ভাষা অজানা হ'লেও অন্থবাদের কল্যাণে তার 
প্রতিফলিত রূপ দেখতে "IE. অতএব অহন্থবাদের দায়িত্ব অনেকখানি | 

অন্থবাদ-পদ্ধতি জানতে হ'লে কত প্রকার অঙ্গুবাদ হ'তে পারে প্রথমে 
তা জান! দরকার | : 

মোটামুটি যে কয় প্রকারের অহচ্ছেদ অনুবাদের a দেওয়া যায় তার 
স্বরূপ নিয়ে meni হ'ল £__ 

(১) বর্ণনা-মুলক-_যার মধ্যে ভাবের বিশেষ সম্পর্ক নেই, এরূপ 
সম্বাদ PAS হ’লে ভাষার বৈশিষ্ট্য বজায় রাখবার দিকে অধিক লক্ষ্য 
রাখতে হয়_-তাবের দিকে দৃষ্টি দেওয়ার বিশেষ প্রয়োজন নেই | যথা 

The king Dasaratha had four sons named Rama, 
Lakshmana, Bharata and Shatrughna. Rama was the 
eldest of four sons. From his boyhood he was very bold 
and dutiful, 

রাজা দশরথের চারটি পুত্র ছিল। তাদের নাম ছিল রাম, TH, ভরত 
ও PW | তাদের মধ্যে রামচন্দ্র ছিলেন জ্যেষ্ঠ । বাল্যকাল হ'তে তিনি অত্যন্ত 
সাহসী ও কর্তব্যপরায়ণ ছিলেন। - 

(২) ভাবকোক্দ্রিক--এস্থলে কেবল শব্দগত অর্থের সাহায্যে ভাব 
প্রকাশ হয় না__ভাবের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে 23 | 

এরূপ ARATE সম্বন্ধে পরে আলোচনা ক'রবার ইচ্ছা আছে। 


বিশেষ শিক্ষা-পদ্ধতি oe 


এছাড়া ইংরাজী Stal থেকে বাংলা ভাবায় অনুবাদ ক'রতে হ'লে কতকগুলি 
নিয়ম মেনে চলতে হয় । এক-একটি ক'রে তাদের সন্নিবেশ ক'রছি। 

*বাংলা অন্বাদের সময় সাধারণতঃ প্রথমে কর্তা ও শেষে ক্রিয়া বসে। 
ati—He sees the morning sun—Gi প্রভাত-রবি দেখে | 

(3) অনেকস্থলে ইংরাজীতে বাক্যের প্রথমে "There! পদটির ব্যবহার দেখা 
যায়। সেস্থলে There-aq অর্থ সেখানে নয় ১ অনুবাদ ক'রবার সময় একে 
বাদ দিয়ে অর্থ করতে হ’বে। এজন্তে ইংরাজীতে একে Introductory 
there Pace পারা যায় । যথা 

There lived a king named Janaka in Mithila—মিথিলায় 
জনক নামে এক রাজা বাস ক’রতেন। 

(২) অনেক সময়ে দেখ! যায় যে, অনেক ইংরাজী বাক্যের পুর্বে "IC বসে। 
3qi—It rains. It was morning. 

এসব স্থলেও পূর্বের ন্যায় ৮-এর অর্থ বাদ দিতে হবে। 

It rains—Sai বৃষ্টি হ’চ্ছে' হবে না, বৃষ্টি হ’চ্ছে' হবে। It was 
morning —‘8aj প্রাতঃকাল fèr হবে না, ‘তখন ছিল প্রাতঃকাল' হবে। 

(o) অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, ইংরাজী বাক্যের মধ্যে যেখানে Has 
বা Have আছে তার যে কর্তা, বাংলায় তার সম্বন্ধপদ হ'য়ে যায়। me 
has a good pen—'ai একখানি ভাল কলম আছে’ হবে ale একটি 
ভাল কলম আছে’ হওয়া উচিত। 

(৪) বাংলা তাষায় সমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহার অবিক। omg ইংরাজী 
বাক্যে সমাপিকা! ক্রিয়া একটির অধিক থাকলে বাংলা অনুবাদের সময় 
পরধানটিকে রেখে অবশিষ্টগুলিকে অসমাপিকা! ক্রিয়া করাই উচিত। যথা 
our seat and 58 এখানে এসে বসে পড়াশুনা 


Come here, take y 


FI | 
(«) তাছাড়া ইংরাজী ভাষায় বাংলা অপেক্ষা অধিক মিশ্র বাক্যের 


প্রয়োগ দেখা যায়। বাংল! অঙ্ুবাদের সময় এই সমস্ত মিশ্র বাক্যগুলিকে ভেজে 
ছোট ছোট সরল বাক্যে প্রকাশ করা উচিত। x4i—Shyamlal, 


৮০ শিক্ষা-প্রসঙ্গ 
whois my friend, came here yesterday— শ্যামলাল কাল এখানে 
এসেছিল। দে আমার বন্ধু। 

(৬) বাংলায় Passive ৮০:০৪-এর ব্যবহার খুব FI; সেজন্যে অধিকাংশ 
ক্ষেত্রে দেখা বায় যে, ইংরাজীতে যা Passive voice-« আছে তাকে বাংলায় 
Active voice-a অন্থবাদ করলেই ভাল CHANT | «*|—'The dog is 
beaten—gssfb মার «IG; | He has been informed by me— 
আমি তাকে জানিয়েছি। | 

(3) ইংরাজীতে প্রায় Let বা May এইরূপ শব্দ আশে। কিন্তু এসব 
ক্ষেত্রে “Let-aq প্রতিশব্দ ‘দাও’, বা ‘May’-aa প্রতিশব্দ ‘পারে’ বা ‘পারি’ 
ব্যবহার করা উচিত AZI ক্ষেত্র SA তার যথাযথ অর্থ খুঁজতে হবে। 
যথা 

Let me have a walk— একটু বেড়িয়ে আসি (‘আমাকে বেড়াতে 
দাও’ নহে ) | } 

May God bless him—ভগবান তার মঙ্গল করুন (‘ভগবান তার 
মঙ্গল PAS পারেন’ নহে ) | 


রচনা-শিক্ষা 

আগেই বলেছি, ভাষ! ও সাহিত্য পরস্পর পরিপোষক। ভাষ! সাহিত্য 
উপলব্ধির পথে সহায়তা করে, আর সাহিত্য ভাষার সার্থকতা প্রতিপন্ন করে। 

অনুভূতি ও প্রকাশ সাহিত্যের ছুটি দিক। এই ছুটি দিকই যাতে পরিপুষ্ট 
হয় সেজন্যে রচনার যথেষ্ট উপযোগিতা | 

রচনা ভিন্ন স্তরের । আজকাল রস-রচনা, রম্য-রচনা, নিবন্ধ-রচনা ও এমনি 
আরও কত প্রকার রচনার সাথে পরিচিতি ঘটে । কিন্তু রচনার গোড়ার কথা 
হ’ল-__ভাব ও ভাষার মধ্যে সংহতি-স্থাপন। আর কি ক'রে এই সংহতি আসে 
সে সম্পর্কে মনস্তাত্বিকগণ কয়েকটি FA পেয়েছেন | যেমন SPESE" | 

পৰ্য্যবেক্ষণ, মনোযোগ ও স্থৃতি বিষয়-বস্তু ও চিন্তার মধ্যে যোগন্থত্র রচনার 
পথে সহায়তা করে। 


বিশেষ শিক্ষা-পদ্ধতি ৮১ 


ব্লচনা-শিক্ষার ভিন্ন স্তর :— 

নানা ভাবে রচনা-শিক্ষার পথে শিক্ষার্থীকে সহায়তা Fal যায়। মুখে মুখে 
বাক্য-রচন। শেখানোর রীতি শৈশবে বিশেষ উপযোগী | কোন গল্প শুনে বা 
প'ড়ে তাকে ভিত্তি ক'রে শিশুকে গল্পটি নিজের ভাষায় ব'লতে বল! হবে৷ 
অনেক সময় কোন ছবি দেখিয়ে মুখে মুখে কথা সম্প্রসারণ ক'রতেও বলা 
যায়। 

নান! ভাবে রচনার পথে শিক্ষার্থীকে এগিয়ে দেওয়া যায়। সংক্ষিপ্তকরণ, 
সারাংশ-লিখন যেমন শিক্ষার্থীর নির্ববাচনীশক্তি ও স্থৃতিশক্তিকে উজ্জীবিত করে, 
ব্যাখ্যা, ভাব-সম্প্রসারণ তেমনি কল্পনা ও প্রকাশকে সমৃদ্ধ করে। 

সংক্ষিপ্তকরণ, সারাংশ-লিখন বা মন্থার্থ-প্রকাশ প্রায় একজাতীয়। কারণ 
যুক্তিবোধ ও বিচার-বুদ্ধি প্রত্যেক ক্ষেত্রেই বিশেষ প্রয়োজনীয় | 

আর ব্যাখ্যা ও ভাব-সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে চাই বিষয়-বস্তর উপলব্ধি ও 
তার'রিশেষ বিশেষ অংশের আলোচন! | তবে ব্যাখ্যা ও ভাব-সন্প্রসারণ এক 
জিনিস নয়। আর প্রবন্ধ-রচনার ক্ষেত্রে সব-কিছুরই সমন্বয় দরকার | তাই 
একে একে সবগুলি পর্য্যায়েরই আলোচনার অবকাশ আছে। 

সারাংশ-লিখন £ সারাংশ-লিখনের জন্যে শিক্ষার্থীকে বিষয়-বস্তু উপলব্ধি 
ক'রে তার মূল বক্তব্যকে প্রকাশ PAS হবে। তাই সারাংশ-লিখনের মাধ্যমে 
উপলবি, নির্বাচন, যুক্তি ও প্রকাশ এই সব শক্তির বিকাশ W L, 

সারাংশ-লিখনে অভ্যস্ত হ'লে শিক্ষার্থী রচনার কাজেও অগ্রসর হ'তে পারে | 

অনেক পরীক্ষায় সারাংশ-লিখনের স্থান আছে। তাই সারাংশ-লিখনকে 
সার্থক ক'রতে হ'লে প্রথমেই বিষয়-বস্তর বিশ্লেষণের প্রয়োজন। বারংবার 
বিষয়কে পণ্ড়তে হবে ও তা থেকে সুত্র আবিফারের চেষ্টা FAS হবে। 
পরঠিতাংশের মধ্যে কোন্‌ কোন্‌ মূল ভাবকে কেন্দ্র ক'রে বিষয়-বস্তু গ'ড়ে উঠেছে 
তা পৃথকভাবে অন্য কোন স্থানে লিখে রাখতে পারলে ভালো! হয়। তারপর 
প্রত্যেক সক্ষেত-স্ত্রকে কেন্দ্র ক'রে দুই-এক অনুচ্ছেদ রচনা ক'রতে হবে যাতে 
বক্তব্য বিষয়ের সংহত প্রকাশ ঘটে । সাধারণতঃ সপ্তম শ্রেণী থেকে সারাংশ- 
লিখনের era প্রস্তুতির প্রয়োজন | ; 

a ; 


৮২ শিক্ষা-প্রসঙ্গ 


ভাব-সন্প্রসারণ  ভাব-সম্প্রপারণ PAS হ’লে যেমন পর্য্যবেক্ষণের 
প্রয়োজন, তেমন প্রয়োজন কল্পনার । কোন ভাববস্তুকে কেন্দ্র ক'রে ক্রমশঃ 
তার বিশ্লেষণ ও বিস্তারিত আলোচনার অবকাশ আছে। তাই ভাব-সম্প্রসারণ 
প্রবন্ধ-রচনার সহায়ক ZI | 

অনেক সময় ভাব-সন্প্রপারণের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের নানা af লক্ষ্য করা 
যায়। মূল ভাবকে CONS করতে CH পেরে কোন গৌণ ভাবকে নিয়ে 
অনেকে আলোচনায় প্রবৃত্ত হয়। ফলে সব প্রচেষ্টাই ব্যর্থ হয়। তাই বিষয়- 
বস্তুকে বারংবার আবৃত্তি ক'রে তা থেকে মূল তাবকে আহরণ ক'রতে হবে। 
তারপর সেই তাবকে ঘিরে বিস্তৃত আলোচনার প্রয়োজন। সাধারণতঃ ভাব- 
বিশ্লেষণ ক'রতে হ'লে চাই পর্য্যবেক্ষণ-ক্ষমতা ও বিচার-বুদ্ধি, তাই নিয় শ্রেণীতে 
ভাব-সন্প্রসারণ খুব উপযোগী az | 

ব্যাখ্যা» ভাব-সম্প্রদারণ ও প্রবন্ধ-রচন| প্রায় একজাতীয়। কোন বিষয় বা 
ভাবকে প্রত্যক্ষ ও age করা ও AXGÈS থেকে ক্রমশঃ ভাষায় রূপ দেওয়াই 
হ'ল শিক্ষার্থীর কাজ। মূল তাবকে আকর্ষণ ক'রে নিয়ে তারই সুত্র ধ'রে 
ব্যাখ্যা করাই হ'ল ভাব-সম্প্রসারণ। তাই প্রত্যেক ক্ষেত্রেই বিষয় বিশ্লেষণ 
PAS RASI PAS হবে ও তার পর ক্রমশঃ এক-একটি ভাবকে নিয়ে 
পর্ধ্যালোচনা ক’রতে হবে | কোন অলঙ্কার থাকলে তার ব্যাপক আলোচনায় 
অগ্রসর হওয়! বাঞ্ছনীয় হবে। প্রথমতঃ কয়েকটি আদর্শ শিক্ষার্থীর সামনে 
রাখলে বোধ হয় ত! কার্যকরী হ'তে পারে। যে-কোন প্রবন্ধ-রচনার পক্ষে 
এগুলির উপযোগিতা যথেষ্ট | 

WAT £ ব্যাখ্যাকে সাধারণতঃ তিনটি পর্ধ্যায়ে ভাগ করা যায় প্রসঙ্গঃ 
বিষয়-বস্তর আলোচনা ও টীকা যোজনা। বিবয়-বস্তকে স্পষ্টভাবে প্রকাশ 
করার জন্তেই প্রপঙ্গ-আলোচনার সার্থকতা । আর প্রসঙ্গের সাথে সামঞ্জস্ত 
রেখেই বিষয়-বস্তুর আলোচনা ক'রতে হবে। 

উদ্ধত অংশের মধ্যে লেখকের ভাব কিভাবে প্রতিফলিত, একে একে 
তার উদ্ঘাটন করাই হবে ব্যাখ্যাকারের প্রকৃত কাজ। বাক্যের মধ্যে নিহিত 
ভাবের সহজ প্রকাশই হ'ল ব্যাখ্যা | 


বিশেষ শিক্ষা-পদ্ধতি vo 
এখন প্রশ্ন হ’ল ব্যাখ্যা ক'রব কি ক'রে? কতটুকু ব'ললে লেখকের 
বক্তব্যটি সহজে বোধগম্য হয়? কারণ লেখক অনেক সময় প্রতীক-ব্যঞ্জনার 
মাধ্যমে অল্পকথায় চিন্তাকে রূপ দেন। তাই ব্যাখ্যাকার লেখক আর পাঠকের 
মধ্যে ARE রচনা ক’রবেন। 
এখন বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীকে ব্যাখ্য। ক'রতে শেখাতে হ'লে তাকে dag 
হবে ব্যাখ্যার তিনটি অংশকে অবলম্বন ক'রে একে একে ভাব পরিস্ফুট করতে | 
তার পর শেষে বাক্যের জটিল অংশগুলিকে টাকার আকারে প্রকাশ PAS 
হবে। মোট কথা প্রথমে প্রসঙ্গ-আলোচনা, তারপর ব্যাখ্যার অন্তর্গত অংশের 
পরিস্ফুটন ও জটিল অংশের বিশ্লেষণ এবং শেষে কোন বিশিষ্ট শব্দকে টাকার 
আকারে প্রকাশ val ব্যাখ্যার তিনটি পর্য্যায়। ব্যাখ্য। PAS গিয়ে অনেক 
"WW শব্দের চেয়ে বাক্যের দিকে বেশী লক্ষ্য রাখতে 'হবে। তা না হ'লে 
সামগ্রিক অর্থবোধ হবে না। 
প্রবন্ধ-রচনা £ ব্যাখ্যার মতো প্রবন্ধেরও তিনটি পৰ্য্যায় আছে__ প্রস্তাব? 
গ্রতিপাদন ও উপসংহার | 
প্রবন্ধের মূল কথা হ'ল বিষয়-বস্তু ও ভাব-বিস্তাস। বিষয়-বস্ত সম্পর্কে 
উপলব্ধি al থাকলে প্রস্তাব-অংশ ঠিকভাবে লেখা বায় না। প্রবন্ধ হ'ল de: 
cafes | তাই তাব-সম্প্রপারণের চেয়ে প্রবন্ধ আরও সতর্ক রচনা | daa 
রচনার ভিন্ন দিক আছে। পর্য্যবেক্ষণ ও স্মৃতি প্রবন্ধ-রচনায় বিশেষ সহায়ক | 
নান! রকমের প্রবন্ধ হ'তে পারে। কোনটি বর্ণনামূলক, কোনটি অভিজ্ঞতা 
বা স্মৃতিকেত্্রিক, আবার কোনটি বা চিন্তামূলক ও যুক্তিকেন্দ্রিক। বিষয়মূলক 
প্রবন্ধ-রচনা অপেক্ষাকৃত সহজ। তাই শিক্ষার্থীকে সহজ থেকে কঠিনের দিকে 


নিয়ে যাওয়াই হবে শিক্ষকের কাজ | 


প্রবন্ধ-রচন! 
কোন একটি প্রাণী, ব্যক্তি, ঘটনা, স্থান বা ভাবকে অবলম্বন ক'রে কতকগুলি 
বাক্য রচনা করার নামই প্রবন্ধ-রচন!। প্রবন্ধ-রচনা সম্বন্ধে কয়েকটি 
বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত £ 


৮৪ শিক্ষা-প্রসঙগ 

প্রথমতঃ দেখতে হবে প্রবন্ধটি কোন্‌ পর্য্যায়ে পড়ে। 

(ক) কোন প্রীণি-বিষয়ক প্রবন্ধ হ'লে প্রথমে fans বিষয়গুলি 
আলোচনা করতে হবে £_ 

(3) আকুতি, (২) er, (৩) ata, (s) প্রাপ্তিস্থান, (e) উপকারিতা 
ও অপকারিতা | 

খে) কোন বস্ত-বিষয়ক প্রবন্ধ লিখতে হ’লে নিয়লিখিতভাবে আলোচনা! 
FAS হবে I— 

6) বন্তটির রূপ, (২) উৎপত্তি-বৃত্তাস্ত, (৩) প্রাপ্তিস্থান, (8) উপকারিতা 
ও অপকারিত!, (e) উপদংহার | 

গে) ব্যক্তিবিষয়ক-_ 

6) জন্মস্থান ও বংশ-পরিচয়, (২) ব্যক্তির জীবন-বৃত্তান্ত, (v) তার 
কীর্তি ও কৃতিত্ব, (8) জনসমাজে ভার অবদান, (€) ঘটনা ও সংঘাতের মধ্যে 
তার চরিত্র ও আদর্শ, (৬) উপসংহার | 

(s) ঘটন।-বিষয়ক-_ 

(১) বিশেষ বিশেষ ঘটনা, (২) স্মরণীয় ব্যাপারের সন্নিবেশ, (৩) উপসংহার | 

(8) স্থান-বিষয়ক-__ 

(১) (ভৌগোলিক) ri, (২) ofze বিবরণ, (৩) যাতায়াতের 
উপায়, (8) অধিবাসীর সংখ্যা, জাতি, ব্যবসায় ইত্যাদি, (৫) উৎপন্ন দ্রব্য, 
(৬) স্থানীয় বিশেষত্ব, (৭) প্রধান প্রধান দ্রষ্টব্য, (৮) সংক্ষিপ্ত ইতিহাস। 

(b) ভাবমূলক প্রবন্ধ_এ বিষয়ে প্রবন্ধ-রচনার পদ্ধতি MA পরে 
আলোচন! করা হবে। 

আলোচিত পন্থা অবলম্বন ক'রে রচনার বিষয়টিকে সহজ ও সরল ভাবে 
প্রকাশ ক'রতে হবে| যে বিষয়ে রচনা লিখতে হবে প্রথমেই তার মোটামুটি 
পরিচয় pel উচিত। রচনাটিকে অবান্তর কথায় পুর্ণ কর! উচিত 
নয়। কারণ প্রবন্ধের আয়তন বৃদ্ধি ক'রলেই রচনা সুন্দর ও সার্থক হয় না। 
ইহ! তথ্যপূৰ্ণ অথচ সরস ge) উচিত। 


বিশেষ শিক্ষা-পদ্ধতি ৮৫ 


রচনার মধ্যে দৃষ্টান্তের উল্লেখ ক’রতে হ’লে তা যথাসম্ভব সংক্ষিপ্ত হওয়া 
প্রয়োজন | . 

নিয়মিত অনুচ্ছেদে সমস্ত প্রবন্ধটি বিভক্ত হওয়া উচিত এবং 
একটি নির্দিষ্ট ধারা অবলম্বন ক'রে যে প্রবন্ধটি রচনা ক’রতে হবে সে বিবয়ে 
শিক্ষার্থীকে সচেতন ক'রতে হবে | j 

প্রবন্ধটির মধ্যে যাতে সাধু ও অসাধু ভাষার মধ্যে মিশ্রণ না হয়,। 
সেদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। 

প্রত্যেক সঙ্কেত-বাক্যকে অবলম্বন ক'রে যে সমস্ত অনুচ্ছেদ রচিত হবে 
সেগুলি বেন সুসামঞ্জস ও সংক্ষিপ্ত হয়, যেন কোন একটি অনুচ্ছেদ 
অতিদীর্ঘ বা অতিসংক্ষিপ্ত না হয়। 

* * মোট কথা সামঞ্জস্ত, ভাবার সরলতা» তথ্যপুর্ণতা ও. সঙ্ষেত-বাক্যের 
যথাবথ Patra দিকে লক্ষ্য রাখলে প্রবন্ধ সার্থক হ'য়ে উঠবে | ; 


রচনা ও রচনার প্রধান দোষ 


বাক্য-রচনায় সাধারণতঃ কতকগুলি দোষ ঘটতে দেখা যায়। কিন্ত একটু 
সতর্কতা অবলম্বন PHA সেই দোষ থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায়। TAL 

কে) বাক্যের মধ্যে সাধু ও অসাধু শব্দের সংমিশ্রণ অর্থাৎ সাধু ও pafè 
শব্দের প্রয়োগ একই বাক্যের মধ্যে হওয়া: উচিত নয়। এই ছুই প্রকার 
ভাষা মেশালে যে দোষ হয়, তা ভাবার সৌন্দর্য্যকে নষ্ট করে। যথা_ গ্রাম্য 
মাঠের মাঝখানে একখানি পর্ণ কুঁড়ে। এস্থলে হওয়া উচিত ছিল- গ্রাম্য 
প্রান্তরের মধ্যে একখানি পর্ণকুটার | 

(W একই কথা রচনার মধ্যে বারবার লেখা উচিত নয়। এতে 
পুনরাবৃত্তি দোষ ঘটে । এটি রচনার মধ্যে একটি প্রধান দোষ | যথা_গরু 
চতুষ্পদ WS! গরুর চারটি পা AZI এর! তৃণভোজী পশু | এরা ঘাস 
খেয়ে জীবনধারণ করে । 

(5) কোন রচনা লিখতে হ’লে বিষয়ের বাইরে কোন অবান্তর কথা 
লেখ! উচিত নয় 1 Came সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখতে গিয়ে যদি কৃষকদের সম্বন্ধে 


৮৬ শিক্ষা-প্রসঙ্গ 


অনেকগুলি বাক্য রচন! করা হয় এবং যদি এর সঙ্গে গরুর কোন সম্পর্ক না 
থাকে, তবে এটি রচনার একটি প্রধান দোষরূপে গণ্য হবে। 

(ঘ) রচনার প্রধান গুণ হ'চ্ছে ভাব-বিন্যাস | অর্থাৎ যে সমস্ত ভাব 
রচনার মধ্যে প্রকাশ করতে হবে তাদের একটি ধারা অবলম্বন ক'রে সাজাতে 
হবে। নতুবা ভাবগুলিকে ছড়িয়ে ফেললে রচনা সুন্দর হয় না। 

গরু সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখতে গিয়ে যদি আমর! প্রথমে গরুর উপকারিতা সম্বন্ধে 
বলি, তার পরে তার আকুতি এবং অপকারিতার কথা লিখি, তা হ'লে প্রবন্ধটি 
ত্রুটিপূর্ণ হবে। 

(ও) প্রায় দেখা যায় যে, এক-একটি বাক্য অতি দীর্ঘ হয়ে পড়ে__অর্থাৎ 
অসমাপিক! ক্রিয়! ata বাক্যকে অত্যন্ত দীর্ঘ ক'রে ফেলা হয়। এটি রচনা- 
রীতির একটি বিশেষ দোষ। এক্ষেত্রে বাক্যাংশগুলিতে সমাপিকা ক্রিয়া যোগ 
ক'রে পৃথক পৃথক বাক্যে পরিণত করা উচিত । gei 

were প্রথমে বালিনে গিয়ে সেখান থেকে জাপানে আসার পরে 
সিঙ্গাপুরে এসে আজাদ হিন্দ, ফৌজ গঠন করেন ও ইন্ফল রণাঙ্গনে আবিভূর্ত 
হ'য়ে ভারতের স্বাধীনতার জন্যে সংগ্রাম ক'রেছিলেন। বাক্যটি অত্যন্ত 
শ্রতিকটু। কারণ বাক্যটির মধ্যে এত অসমাপিকা ক্রিয়া ব্যবহার করা 
হয়েছে যে, ইহা অনর্থক দীর্ঘ হয়ে পড়েছে | 

(b) এরূপ ‘ও’ বা ‘এবং’ প্রভৃতি সংযোজক অব্যয়ের বাক্যাংশের মধ্যে 
বারংবার প্রয়োগ ঘটলে বাক্য শ্রুতিকটু হয়। যখা__গরু গৃহপালিত wu ও 
উপকারী প্রাণী এবং অত্যন্ত নিরীহ জীব এবং হিন্দুগণের দেবতাস্থানীয়। 


গল্প-রচনা 
গল্প রচনা ক'রবার জন্যে ছাত্রদের বাল্যকাল থেকে শিক্ষা করা উচিত, 
কারণ রচনা-শিক্ষার এটি একটি প্রধান অঙ্গ। প্রথমে কোন গল্প শুনে বা প'ড়ে 
Si নিজের ভাষায় লেখার চেষ্টা! Fal উচিত। এরূপ ক’রতে হ’লে প্রথমেই 
গল্পের বিশেষ বিশেষ ঘটনাগুলি বেছে নিতে হবে। এই সঙ্কেত-বাক্য- 
গুলিকে ঠিক ক'রতে হ'লে গল্পটির বারংবার আলোচনার প্রয়োজন । একটি 


বিশেষ শিক্ষা-পদ্ধতি ৮৭ 


গল্প erg নিজে বলবার চেষ্টা Pace ক’রতে রচনার অধিকার জন্মে ক্রমশঃ 
নিজের মতন ক'রে সাজাবার ক্ষমতা আসে | 

যে সঙ্কেত-বাক্যগুলির কথা বলা হয়েছে সেগুলি ঠিকভাবে 
সাজিয়ে নিয়ে সরলভাবে প্রকাশ ক'রবার চেষ্টা করা উচিত। তা হ'লে 
প্রয়োজনীয় অংশ বাদ পণ্ড়বার সম্ভাবনা থাকে না। 

গল্প-রচন বিষয়ে কতকগুলি বিষয় মনে রাখতে হবে £ 

(ক) গল্পের মধ্যে একটু বৈচিত্র্য রাখতে হবে, অর্থাৎ যাতে গল্পটি 
একঘেয়ে না হ'য়ে পড়ে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে | 

(খ) গঞ্প-রচনায় ভঙ্গিটি সরস ও সুন্দর PACS EG | 

(a) গল্পটিকে ধীরে ধীরে প্রকাশ PAS হবে, যেন পাঠক-মহলের 


মনে সর্বদাই কৌতুহল জেগে থাকে I 
(S) গল্পের মধ্যে অবাস্তর ঘটনার বর্ণন| কর! উচিত নয়। তবে গল্পটিকে 


সরস ও সুস্পষ্ট করবার জন্যে যদি পটভূমিকার প্রয়োজন হয়, তারও আয়োজন 
FAS EG | 


চতুর্থ অধ্যায় 


সমাজ-বিজ্ঞান ও শিক্ষা 

এতদিন ইতিহাস, ভূগোল, স্বাস্থ্য; পৌরনীতি ও এমনি সব বিষয়-বস্তু 
আমাদের বিদ্যালয়ে পৃথকভাবেই পড়ানোর ব্যবস্থা ছিল। প্রত্যেক বিষয়েরই 
একটি স্বতন্ত্র গণ্ডী ছিল। কিন্তু জ্ঞানের বিভিন্ন শাখার মধ্যে সংহতি থাকলে 
বোধ হয় শিক্ষা বেশী সার্থক হ'য়ে ওঠে | তাই সমাজের কথা বা সমাজ-বিজ্ঞান 
(Social studies) এরূপ একটি বিষয়ের প্রবর্তন কর! হয়েছে যাতে শিক্ষার্থীর 
অভিজ্ঞতা বৈচিত্র্যময় হ'য়ে উঠবে, বিচার-বুদ্ধি ও বাস্তবজ্ঞান পরিমাজ্জিত হবে। 
বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে সংহতির ফলে সামগ্রিক দৃষ্টি গড়ে তোলাই হ'ল এর লক্ষ্য । 
সঙ্গে সঙ্গে সমাজ-চেতনা মাহৰ ও পরিবেশের মধ্যে সম্পর্ক-বৌধকে জাগিয়ে 
দেওয়া এই বিষয়ের অন্যতম দায়িত্ব। শুধু তাই নয় যাতে গোড়া থেকে 
বিদ্যালয়, পরিবার, সমাজ-জীবনের সাথে কোন শিক্ষার্থী গোড়া থেকেই মানিয়ে 
চ'লতে শেখে, যাতে সে রাষ্ট্রের যোগ্য নাগরিক হ'য়ে উঠতে পারে, সেদিকেও 
দৃষ্টি রেখে এই বিবয়ের প্রবর্তন করা হ'য়েছে। তাই এই বিষয়ের পরিসর 
অত্যন্ত ব্যাপক । জীবন জুড়েই এর বিস্তৃতি। শৈশব থেকেই ব্যক্তিত্বের সুষ্ঠু 
বিকাশই এর চরম লক্ষ্য । জীবনের সাথে তাই এই বিষয়ের নিবিড় যোগাযোগ 
তাই জীবনের বাস্তব-পরিস্থিতি ও সমন্তাকে ঘিরেই সমাজ-বিজ্ঞানের আলোচনা | 


পাণ্য-তালিকায় সমাজ-বিজ্ঞানের স্থান £_ 

পাঠ্য-তালিকার মধ্যে এই নুতন বিষয়-বস্তুর বিশেষ স্থান আজ আমাদের 
দেশেও স্বীকৃতি পেয়েছে। তবে কি কি বিষয় নিয়ে এর পাঠ্যস্থচী প্রণীত হবে 
এ বিষয়ে নানা মত আছে। তবে আমেরিকা প্রভৃতি যে-সব দেশে এই বিষয় 
বেশ কিছুদিন হ'ল প্রবন্তিত হয়েছে, তাদের পাঠ্য-তালিকার মধ্যে এমন বিষয়- 
বস্তু ঠাই পেয়েছে যাকে কোন নির্দিষ্ট গণ্ভীর মধ্যে ফেলা যায় না। ইতিহাস, 
ভূগোল, পৌরনীতি, অর্থনীতি, সমাজতত্ব প্রভৃতি বিভিন্ন জ্ঞানের শাখা থেকে 
তথ্য আহরণ ক'রে TACT প্রয়োজন অনুসারে fèmin করাই এই বিষয়ের 


সমাজ-বিজ্ঞান ও শিক্ষা ৮৯ 


লক্ষ্য। তাই ইতিহাস, ভূগোল, অর্থনীতি, পৌরবিজ্ঞানের সব-কিছুর গণ্ডীকে 
সরিয়ে দিয়ে সমাজ-বিজ্ঞান মূলতঃ সমস্তা ও মানবের প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য 
বিষয়কে ভিত্তি ক'রেই প্রণীত হবে | 


সমাজ-বিজ্ঞান প্রবর্তনের লক্ষ্য 

সমাজ-বিজ্ঞান পাঠনের লক্ষ্য আজ কেবল শিক্ষার্থীর তথ্য আহরণের মধ্যেই 
সীমাবদ্ধ নয়। শিক্ষার্থীদের প্রকৃত নাগরিকরূপে ako তোলাই হ’ল সমাজ- ` 
বিজ্ঞানের চরম লক্ষ্য | শিক্ষার্থীদের মধ্যে বাস্তব অভিজ্ঞতা, কমনীয় xm চিত্ববৃত্তির 
উন্মেষসাধন করাই হ'ল তাই এর অন্ততম লক্ষ্য | ব্যক্তিত্বের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের 
পথে সহায়তা ক’রতে হ'লে তাই সামাজিক চেতনারও উন্মেষসাধন করতে হবে | 
তা না হ'লে Tas শিক্ষা আজ দেশের বিশেষ কোন কাজে লাগছে না। 

দেশের চারিদিকে নান! সমস্তা দেখা দিয়েছে p এই সমস্তা-সমাকীর্ণ পথে 
চ'লতে হ'লে শৈশব থেকেই শিক্ষার্থীকে সমাজ-সমস্তা সম্পর্কে সজাগ হ'তে হবে। 
তাই শিক্ষার্থীর মনে গোড়া থেকেই বিচার-বিশ্লেষণের শক্তি জাগিয়ে দেওয়া 
এবং জীবন ও পরিবেশের সঙ্গে AAD রেখে AL ফেলতে শেখানে। সমাজ- 
বিজ্ঞানের বিশেষ Gre | 

তাছাড়া সামাজিক কর্তব্য-বুদ্ধি, প্ৰতিবেশী, দেশবাসী ও মান্গুষের প্রতি arat 
ও ভালবাসাকে উদ্বুদ্ধ করার YO সমাজ-বিজ্ঞান প্রবর্তনের সার্থকতা আছে। 
আজ চারিদিকে হানাহানি, মানুষের প্রতি মানুষের সন্দেহ ও অবিশ্বাস | তাই 
কৈশোর থেকেই শিক্ষার্থীর মন যদি মানবিক আদর্শে গঠন করা যায়, তবে তার 


উপযোগিতা যথেষ্ট | 
এক কথায় বলা যায় যে, 
বিজ্ঞানের অন্যতম উদ্দেশ্য | 
আর এই উদ্দেশ্যে উপনীত হবার সোপান হ'ল স্থানীয় পরিবেশ সম্পর্কে 
জ্ঞান, ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কতি সম্পর্কে ধারণা, জগতের fèt ভিন্ন 
মানবগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার সম্পর্কে জ্ঞান ও বিশ্বমানবের মধ্যে সম্পর্কবোধকে 


উদ্দীপিত কর! | 


যোগ্য নাগরিক গ’ড়ে তোলাই হ'ল সমাজ- 


৯০ শিক্ষা-প্রসঙ্গ 


সমাজ-বিজ্ঞানের পাঠ্যস্চী ও পাঠন-পদ্বতি 

সমাজ-বিজ্ঞানের পাঠ্যস্থচী নিদিষ্ট হ'লেও তার মধ্যে বৈচিত্র্য থাকার 
প্রয়োজন। তাই পাঠ্য-বিবয়কে বিশ্লেবণ ক'রে প্রত্যেকটি পাঠ্যবস্তকে নিয়ে 
নান! ভাবে দেখবার ও আলোচন! ক'রবার অবকাশ দিতে হবে। তাই কয়েকটি 
TIF ভাগ ক'রে নিতে পারলে বোধ হয় সুবিধা হয়। প্রত্যেকটি 
পাঠ্যবস্ত এক-একটি প্রশ্নকে ঘিরে গণড়ে উঠতে পারে | 

স্থানীয় পরিবেশ কি ভাবে খাদ্ধ-আহরণের পথে সহায়তা করে? এই 
প্রসঙ্গে ভৌগোলিক প্রভাব, জলবায়ু, কুষিজাত দ্রব্য, আঞ্চলিক সংস্কার ও 
লোকাচার, খাদ্যাভ্যাস ও তার উপযোগিতা, স্থানীয় শিল্প ও সংস্কৃতি, খাদ্যের 
আমদানী-রপ্তানী, উৎপাদন, সংরক্ষণ, সরবরাহ পদ্ধতি__সব-কিছুই আলোচন! 
করা যেতে পারে। এই নিয়ে বিভিন্ন অঞ্চলের ও দেশের মধ্যে তুলনামূলক 
Dad Fal যেতে পারে । শিক্ষক, শিক্ষার্থী, সাজ_-সকলের মধ্যেই একটি 
সংহতি আনতে হ'লে কেবল শিক্ষার্থীকে তথ্য পরিবেশন করলে চ'লবে Gd 
কখনও একটি পরিকল্পনা অনুযায়ী তথ্য আহরণের কাজ শিক্ষার্থীর ওপরই 
JE ক'রতে হবে, আবার কখনও দলগত কাজের ব্যবস্থা করা বাঞ্ছনীয়, যাতে 
শিক্ষক, শিক্ষার্থী, সমাজের বিভিন্ন লোক পরস্পর সহযোগিতা স্থাপন ক'রে 
শিক্ষার পথে এগিয়ে যেতে পারে। তাই কার্যয-সমস্তা-পদ্ধতি ও আলোচনা- 
পদ্ধতির বিশেষ উপযোগিতা আছে। ক্ষেত্রবিশেষে শিক্ষককে এই সব 
পদ্ধতির যথাযথ প্রয়োগ ও সমন্বয়সাধন PAS হবে। কখনও বক্তৃতা, ছবি 
একে বুঝিয়ে দেওয়া, উদাহরণ দেওয়া, অভিনয়ের মাধ্যমে প্রকাশ, আলোচনা! 
ও পরিচালন! পাঠনের ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি | 

সমাজ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মৌখিক আলোচনা, হাতে-কলমে কাজ, 
কাধ্য-দমন্তা, দলগত কাজ প্রভৃতির মাধ্যমে ABA কাধ্যকরী হ'তে 
পারে। 

পাঠ্যবস্তকে কয়েকটি এককে বিশ্লেষণ ক'রে নিয়ে তার পাঠনের 
উপযোগী পদ্ধতি, প্রণালী, শিক্ষার উপকরণ ও ক্রিয়াকলাপের কথা চিন্তা 
ক’রতে হবে। 


উদাহরণ ১। 
6). (2) (9) 
পাঠ্যবস্ত পদ্ধতি শিক্ষ। প্রণালী উপকরণ শ্রেণীর কার্যকলাপ 
১। নদীমাতৃক সভ্যতা ১। বর্ণনা ১। মৌখিক উদাহরণ ছবি, মডেল, তালিকা, ১। যাদুঘর পরিদর্শন 


২। গোষ্ঠাগত আলোচন| ২। আলোচনা নক্সা, আলোক-চিত্র ২। মডেল প্রণয়ন 
vi শিক্ষার্থীদের তথ্য  ৩। শ্রেণী বা বাড়ীর ইত্যাদি। 


(৪) (৫) 


v | পুস্তিকা প্রণয়ন 
আহরণ কাজ 
উদাহরণ ২। 
(3) (3) (9) (8) (a) 
পাঠ্যবস্ত পদ্ধতি প্রণালী উপকরণ কাৰ্য্য 
খাদ্য কার্ধ্য-সমস্ত!-পদ্ধতি ভ্রমণ চার্ট, ম্যাপ, ছবি, মডেল, চার্ট ইত্যাদি 
বৰ্ণনা সংবাদপত্র-পাঠ নক্সা, তথ্যাবলী তৈরী Fal 
উদাহরণ © | 
(3) (3) (9) (8) (৫) 
স্থানীয় শাসন- কাধ্য-সমস্তা-পদ্ধতি পৰ্য্যবেক্ষণ বই, ফিল্ম, চার্ট চার্ট ও তালিকা 
ব্যবস্থা দলগত কাজ 


প্রণয়ন কর! 


৯২ শিক্ষা-প্রসঙ্গ 


স্থানীয় সমাজ-জীবনের সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ ক’রতে হ’লে EI 
(ক) স্থানীয় পরিবার-জীবনের পরিচয়-লাত | 
(খ) জলবায়ু, আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ ও তার বিবরণী সংগ্রহ। 
(গ) প্রাকৃতিক পরিবেশ, বৃত্তি ও যন্তশিন্পের মধ্যে সন্বন্-নিরূপণ | 
(3) বাণিজ্য ও বৃত্তির মধ্যে সামঞ্জস্ত দেখা | 
(8) প্রাদেশিক যানবাহন ও সংবাদকেন্দ্র পরিদর্শন | 
(P) লোকসংখ্য| ও ক্ষেত্রের অনুপাত নির্ণয় | 
কার্যাবলী £ 
(১) স্থানীয় পরিবেশের মধ্যে নান! তথ্য আহরণ ক'রতে বলা হবে। 
গ্রামের মন্দির ও দেবালয়, হাট, ডাকঘর ইত্যাদি লক্ষ্য ক'রে শিক্ষার্থীরা ছবি 
ও নক্সা আকবে এবং নানা তথ্যসূলক প্রবন্ধ লিখবে । এ ছাড়! স্থানীয় নৃত্য 
উৎসব প্রভৃতি লক্ষ্য Pa শিক্ষার্থীরা অভিনয়ের মাধ্যমে স্থানীয় সংস্কৃতির দিকে 
সচেতন হবে । এ ছাড়! কাছাকাছি কোনও সরকারী দপ্তর থাকলে তা দেখে 
এরা তথ্য আহরণ ক’রবে। 
নান! ভাবে কর্মকেন্দ্রিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা যেতে পারে। পল্লী বা 
নগরীকে কেন্দ্র করেও তথ্য আহরণ Fal যেতে পারে । যেমন 
১। কোন নগরের ইতিহাস সংগ্রহ করা। 
২। নগরের বিভিন্ন বিশিষ্ট অধিবাসীর সম্পর্কে তথ্য আহরণ করা | 
৩। নগরের বিবর্তন সম্পর্কে জ্ঞান সঞ্চয়। | 
৪| নগর পরিচালনার ব্যবস্থা, নাগরিক কর্তব্য ও দায়িত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান 
আহরণ করা | < 
t| শহরের জলসরবরাহ, যানবাহন, বৈদ্যুতিক সরবরাহ প্রভৃতি নান! 
বিষয়ে জ্ঞান আহরণ | 
৬। শহরের অধিবাসীদের বৃত্তি ও বর্ণ-বিভাগ--স্বরী-পুরুষের অন্থপাত 
সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ | 
- তেমনি পল্লীতেও শস্ত উৎপাদন ও কুটীরশিল্প সম্পর্কে জ্ঞান আহরণ করা 
সহজ। পললী-পরিবেশেও অনুরূপ তথ্য সংগ্রহ কর! যেতে পারে । আগেই 


সমাজ-বিজ্ঞান ও শিক্ষা ৯৩ 


বলেছি যে কয়েকটি ছোট ছোট এককে ভাগ ক'রেও সমাজ-বিজ্ঞান শিক্ষা 
দেওয়া যেতে পারে | 


বিষয়ঃ (ক) স্থানীয় পরিবেশে জীবনবাত্রা__ 
এই বিষয়-এককটিকে নানা ভাগে বিশ্লেষণ করা যায়। 
যেমন-__খাছ-_পরিধেয়__বাসস্থান প্রভৃতি | 


পদ্ধতি 

(3) প্রশ্নাবলীর সাহায্যে বিষয়-বস্তুকে কেন্দ্র ক'রে প্রসঙ্গটির উত্থাপন 
ক’রতে হবে। 

(২) নানা ধরণের কার্য্যাবলীর প্রবর্তন PACS হবে। 

(৩) অভিজ্ঞতার বিনিময়ের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন | 

(৪) বিষয়-বোধকে স্পষ্ট ক’রতে হবে। 

এক-একটি একককে আবার নানাভাবে সাজানো! যায়। যেমন খাছ্কে 
কেন্দ্র ক'রে নান! প্রসঙ্গের বিন্যাস ও প্রশ্নের উত্থাপন করা যায় GAA 

খান্ত সরবরাহ, স্থানীয় পরিবেশে খাদ্যের উৎপাদন, খাদ্যে ভেজাল ইত্যাদি | 


carta জন্য প্রশ্নাবলী 


কে) প্রশ্নাবলীর নমুনা! 3 

১। আমাদের খাদ্য সরবরাহের উৎসগুলি কি কি? 
২। ap উৎপাদনের অনুকুল অবস্থা কি কি? 

e| ভারতের প্রধান প্রধান ata কিকি? 

8| দেশের শতকরা কত অংশ কৃষিকার্ষ্যে লিপ্ত? 
«| আমাদের দেশের কৃষকদের অবস্থা কিরূপ? 


e| কিভাবে কৃষকদের অবস্থার উন্নতিসাধন কর! যেতে পারে? 


(a) কার্য্যাবলী : 
জ্ঞান আহরণের জন্যে শিক্ষার্থীদের নান! কাজ ক'রতে বল! যায়। গৃহস্থালীর 
aia কোথ| থেকে আসে সে সম্পর্কে অভিভাবক, ব্যবসায়ীর সঙ্গে আলাপ ক'রে» 
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বা বিজ্ঞাপন দেখে শিক্ষার্থীরা তথ্য আহরণ করতে পারে। তারপর তার! 
«Fèl সমিতি গঠন ক'রে আন্বত তথ্যের ব্যাখ্যাও বিশ্লেষণ ক'রতে পারে। 


সমাজ-বিজ্ঞান পাঠন-পদ্ধাতির বৈচিত্র্য 

আগেই বল! হয়েছে বে, জমাজ-বিজ্ঞান পড়াবার সময় শিক্ষক-শিক্ষার্থী, 
বিষয়-বস্তু ও পরিবেশের কথাও চিন্তা করার প্রয়োজন। প্রয়োজন বুঝে এই 
পদ্ধতির বৈচিত্র্য আনতে হবে । কোন বাধাধর! নির্দিষ্ট নিয়মে এই বিষয়ের 
ABA সার্থক হ'তে পারবে না। তবে মোটামুটি বলা যায় যে, গতান্থগতিক 
শরেণী-পাঠনের মধ্যে সমাজ-বিজ্ঞানকে আবদ্ধ রাখলে চ'লবে না। শিক্ষক, 
শিক্ষার্থী, অভিভাবক ও সমাজের সহযোগিতা al হ'লে সমাজ-বিজ্ঞান শিক্ষার 
উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে। তাই কখনও ভাষ! ও বর্ণনা, আবার কখনও আলোচনা, 
উদ্েশ্যযূলক কাৰ্য্য ও নানা শ্রাব্যচাক্ষুষ সহায়তার প্রবর্তন এই বিষয়টিকে সরস 
ও উপভোগ্য ক'রে তুলতে পারে। যে যে পদ্ধতি এই প্রসঙ্গে অবলম্বন কর! 
যেতে পারে, তাদের সংক্ষিপ্ত আলোচনার অবকাশ আছে। যেমন__ 

বর্ণনামূলক —a পদ্ধতি চিরাচরিত হ'লেও তথ্য পরিবেশনের পক্ষে এর 
উপযোগিতাকে অস্বীকার কর! যায় না। 

কার্য্য-সমস্তা-পদ্ধতি__এখানে শিক্ষার্থীদের হাতে-কলমে কোন কাজ 
ক'রে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আহরণ TAB WI যেমন__কোন গ্রামের হাট 
লক্ষ্য ক'রে তা থেকে আঞ্চলিক উৎপাদন বিষয়ে তথ্য আহরণ করা-_বিভিন্ন 
বিষয়-বস্তর মধ্যে সংহতি স্থাপন করা। 


আমাদের দেশে সমাজ-বিজ্ঞানের যে পাঠ্য-তালিকা নির্দিষ্ট হয়েছে তা বৈচিত্র্য- 
ময় ও ব্যাপক | তার মধ্যে তাই স্থান পেয়েছে_স্থাশীয় পরিবেশ ও জনসমাজ, 
বিশ্বের নানা দেশের ভিন্ন ভিন্ন সমাজগোষ্ঠা ও তাদের জীবনঘাত্রা। পাঠ্যস্থচীর 
বৈচিত্র্যের erg নান! বিদ্যালয়ে নানা ভাবে সমাজ-বিজ্ঞান পড়ানো হ’চ্ছে। 


জমাজ-বিজ্ঞান ও শিক্ষা Si 


এক এক বিদ্যালয়ে এক এক বিষয়-বস্তু নিয়ে পাঠন ws হ'য়েছে। কোন 
বিদ্যালয় স্থানীয় পরিবেশ, কোন বিদ্যালয় বা, সামাজিক কর্তব্য ও আচরণ দিয়ে 
পাঠন সুর ক'রেছে। কোথাও বা dg ও খাদ্ধ-সমস্তাকে কেন্দ্র ক'রে, আবার 
কোথাও বা বাসস্থান নিয়ে। মোট কথা সমাজ-শিক্ষা পাঠনের আজও কোন 
নিদ্দিষ্ট ধারা উদ্ভাবিত হয়নি, কারণ পরীক্ষামূলকভাবে ত! সুরু হ'য়েছে। 

পাঠ্যসুচীর নমুনা 

স্থানীয় সমাজ-জীবন ঃ 

(ক) মাঙ্ষের মৌলিক প্রয়োজন ও তা মেটাবার আয়োজন-_-তৌগোলিক 
পরিবেশ, জলবায়ু, খনিজ সম্পদ ইত্যাদির প্রভাব। আহাধ্য__বামস্থান_- 
asa 

(খে) নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্য-_জল-সরবরাহ-_পরিচ্ছন্নতা ও আলো-বাতাসের 
ব্যবস্থা I 

ব্যাধি ও ব্যাধির দূরীকরণ__আমোদ-প্রমোদ ও সাংস্কৃতিক প্রয়োজন- নানা! 
প্রতিষেধক ব্যবস্থা ও রক্ষার উপায়-_-সমাজের নানা অপরাধ ও তার নিবারণের 
উপায়। 

(a) কিতাবে সমাজ তার অর্থনৈতিক প্রয়োজন মেটায়_সমাজের কৃষি, 
শিল্প ও কৃষ্টিগত কাৰ্য্যকলাপ | 

বিভিন্ন সমাজ-গোঠীর মধ্যে যোগাযোগ ও সংহতি | 
* enfer অঞ্চল ও বাহির বিশ্ব। ব্যবসায়-বাণিজ্য-_যানবাহন, কার্য্য- 
নিয়োগ ও তার ব্যবস্থা | 

প্রাচীন জন-গো্ঠী ও সভ্যতার কথা £ 

(ক) প্রাচীন জন-সমাজের পত্তন_আদিম উপকরণ ও বৃত্তি--শীসন-ব্যবস্থা 


_ পরিবার-গোষ্ঠী ও আঞ্চলিক অধিবাসী | 
(4) নদীমাতৃক সত্যতা__মহেঞ্জোদাড়ো ও হরগ্লা সিন্ধু-উপত্যকার 


সভ্যতা ও জনকল্যাণ ৷ 
(গ) গ্রীক ও রোমক সভ্যতার বৈশিষ্ট্য-_মানব-সমাজে তাদের অবদান | 


(ঘ) আৰ্য্য সভ্যতার উ্থান-পতন। 


৯৬ শিক্ষা-প্রসগ 


(১) বৈদিক সভ্যতার উন্মেষ__তদানীন্তন সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবন 
__জাতিভেদ ও তার ফলাফল- শিল্পকলা বিজ্ঞান ও বর্ম! 

(২) জৈন বর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম, অশোকের রাজত্বকাল, GU সভ্যতা, ed- 
রাজত্ব । ভারতীয় সংস্কতি-_ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসার | 

(9) সুলতান ও মোগল শাসনকালে ভারতীয় জীবন, সাহিত্য ও 
কলা | 

(৪) ভারতে ইসলাম ধর্মের প্রসার ও তার প্রভাব। মধ্যযুগের ধর্ম 
ব্যক্তি ও সমাজ-সংস্কার। জাতীয় সংগঠনের পথে মোগল সম্রাট ও তাদের 
অবদান। সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে তাদের প্রভাব । শিক্ষা_-শাসন, 
শিল্প ও সাহিত্যের উন্নতি | 


বর্তমান জগতের বিভিন্ন at af ? যেমন 

(ক) মালয়ের সমাজ-গোষ্ঠী__সেখানকার উপজাতি অঞ্চল- -তাদের জীবন- 
যাত্রা__কৃষি, শিকার ও নান! af | 

(4) পশ্চিম অষ্ট্রেলিয়ার সমাজ-গোষ্ঠী-_অষ্ট্রেলিয়ার উপজাতিদের জীবন- 
Teli মরু-অঞ্চল__খনিপ্রধান নগরের অভ্যুথান। যানবাহনের mal 
পানীয় ও খাছ সরবরাহ | 

আরবের বেছুইন-গোষ্ঠী__ইজিপ্টের বেলালিন | 

(গ) চীন দেশের সমাজ- চতুর্দশ শতাব্দীর ক্ৃষক-_উন্নত কৃষি-ব্যবস্থ__ 
নয়াচীন ও তার বিবর্তন | 

(ঘ) ইন্রায়েলের ইতিহাস-__জুদের আগমনের পর gf ও শিল্পের ক্ষেত্রে 
সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নতি__সমবায় প্রথার প্রবর্তন। 

(8) ইতালী ও স্পেনের সঙ্গে তুলনামূলক, আলোচনা--ডাচ সমাজের 
ইতিহাস | 

চে) রাইনল্যাণ্ড ও aria কথা । খনিজ সম্পদ, শিল্প ও WES 
প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাচুধ্য__যুদ্ধের প্রভাব | 

@ আর্জে্টিনা ও আমেরিকার তুলনামূলক আলোচনা! | 


অমাজ-বিজ্ঞান ও শিক্ষা ৯৭ 
(s) সেন্ট লরেন্স ও তার সামাজিক এবং অর্থনৈতিক অবস্থা । ভারত 


ও অন্যান্য দেশের সঙ্গে ব্যবসায়-বাণিজ্য | 
(a) সাইবেরিয়ার ইতিহাস ও বৈশিষ্ট্য-_আধুনিক পরিস্থিতি | 


বর্তমান বিশ্বের বিভিন্ন সমস্ত 2 

(ক) পশ্চিমের প্রভাব__মধ্য-প্রাচ্যের বিবর্তনের ইতিহাস | 

থে) গ্রেট বৃটেনে গণতন্ত্রের অভ্যুথান--ফরাসী বিপ্লব ও তার প্রভাব_- 
শিল্পগত বিপ্লব | 


ভারতীয় সভ্যতার ওপর পশ্চিমের প্রভাব : 

(ক) af শাসনের ইতিহাস। বণিক ইংরাজের আগমন ও ভারত- 
শাসনের কর্তৃত্ব গ্রহণ। মোগল, মারাঠা ও ভিন্ন ভিন্ন সাত্রাজ্যের উত্থান-পতন । 
১৮৫৭ সালের ঘোষণা | 

(4) ভারতের ইতিহাসে জাতীয় চেতনার উন্মেষ। রাজা রামমোহন রায়ের 
প্রচেষ্টা-__জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা__গান্ধীজির অসহযোগ আন্দোলন-__-তারত- 
বিভাগ ও স্বাধীনতা__রাজ্যের পুনর্গঠন ইত্যাদি। 


স্বাধীন ভারতের নাগরিক ও তাদের দায়িত্ব 8 

(ক) পরিবার-জীবনের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও মূল্য__ভারত-সংগঠনে কিশোর- 
তরুণদের দায়িত্ব। পরিবার-জীবনে নাগরিক চেতনার উন্মেষ । সামাজিক ও 
অর্থনৈতিক জীবনে পরিবারের প্রভাব__পরিবার-জীবনের বিবর্তন ও পরিবর্তন | 
গৃহ-সমন্তা_-লোকসংখ্যা afi | 

খে) শিক্ষাব্যবস্থার fara festen শিক্ষার মাধ্যমে সামাজিক চেতনার 
উন্মেষ__বিদ্ভালয় ও সমাজ-_বৃতি-নিরূপণ | 

(9) স্থানীয় সরকার ও শাসনব্যবস্থা D শাসন-ব্যবস্থায় নাগরিকদের 
সহযোগিতা | কর-নিয়ন্ত্রণ ও নির্বাচন স্থানীয়, জেলা ও প্রাদেশিক শাসন- 
ব্যবস্থার মধ্যে যোগাযোগ | 

(s) জাতীয় সরকারের প্রয়োজনায়তা__জাতীয় ও প্রাদেশিক সরকারের 
কাৰ্য্যকলাপ ৷ বিচার-বিতাগের feral ও প্রভাব | 

৭ 


৯৮ শিক্ষা-প্রসঙ্গ 


(8) ভারতের জনসংখ্য|_খাগ্ঘ-সংস্থান ও খাদ্য-বণ্টন। কৃষি-ব্যবস্থার 
সংস্কার-পদ্ধতি_সেচ ও বিবিধার্থাবক পরিকল্পন| | কৃবি-ব্যবস্থার উন্নয়ন__ 
ভূদান-যজ্ঞের প্রবর্তন। ad সালিসী বোর্ড-_সমবায় AAA কৃষি-ব্যবস্থা। 

(চ) জীবন-মানের উন্নয়নের জন্য শিল্পোন্নয়ন। 

বন্ত্রশিল্স__-আমাদের খনিজ সম্পদ-_ভারী শিল্পের tafò— ak ও ইস্পাত 
শিল্পের আঞ্চলিকতা_ ছোটখাট 1179 ও সংস্কতিমূলক সামাজিক 
উন্নয়ন। 

(ছ) পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনা | 
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(ক) যানবাহনের ক্রমোন্নতি__বাণিজ্যিক যোগস্থত্র__আজকের পৃথিবী । 

(খে) বিশ্বযুদ্ধ ও শাস্তির প্রয়োজনীয়ত।__লীগ অব নেশন-_ইউ, এন. ও. 
প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান__বিশ্ব-শাস্তি প্রতিষ্ঠায় ভারতের অবদান। পঞ্চশীল-_মাহুষের 
কাজে আণবিক শক্তির প্রয়োগ | 


স্থানীয় সমাজ-জীবন ( ATA) 

বিচিত্র এই পৃথিবী! তাই এখানকার বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রাও 
বৈচিত্র্যময় | এদের সমাজ-জীবনও বিচিত্র | কোনও সমাজ উন্নত, আবার কোন 
সমাজ হয়ত Cause | উত্তর-পশ্চিম ইউরোপের জনসমাজ প্রায় দু’শ বছরের 
প্রচেষ্টায় শিল্প ও বাণিজ্যে অগ্রগামী হ'য়ে সুখী ও সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। এদিকে 
এশিয়া ও আফ্রিকার কিছু কিছু জনসমষ্টিকে এখনও পর্য্যন্ত বর্বর, আখ্যা দিতে 
পারা যায়। তাই স্বতাবতঃই এই প্রশ্নটা আমাদের মনে আসে-_-সমাজ-জীবনে 
এই বৈচিত্র্য আসে কি প্রকারে ? এর উত্তরে বল! যায় যে, প্রাকৃতিক পরিবেশ 
সমাজ-জীবনে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। প্রক্কতির প্রভাব ata জীবনে 
বেশ কিছু পরিবর্তন এনে দেয়। কোথাও শীত খতুর প্রচণ্ড প্রকোপ, কোথাও 
নিদাঘের প্রখর উত্তাপ, কোথাও বর্যাবিধৌত শ্টামলিমা, আবার কোথাও 
নাতিণীতোষ অঞ্চলের ওজ্জল্য । জলবায়ু হিসাবে জীবনযাত্রা অনুরূপ হয়। 
সেই সঙ্গে বিভিন্ন সমাজ-জীবন গ’ড়ে ওঠে । সমাজ-ব্যবস্থার দিক দিয়ে 
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আলোচন! ক'রলে বলা যায় যে, সমাজ-জীবন-গঠনের সমস্য! অনেক ক্ষেত্রে 
প্রবল ও বৈচিত্র্যময় । যাই হোক, আমরা যখন পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী 
তখন পশ্চিমবঙ্গের সমাজ-জীবন কিভাবে গঠিত ও পরিচালিত এবং কিভাবে 
একে আরও সুসংহত Fal যায়, আমাদের সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন | 


ভৌগোলিক বিবরণ- ভৌগোলিক পরিবেশের তারতম্য অন্ন্যায়ী 
জনসমষ্টির জীবনযাত্রা-প্রণালী বিশেষ রূপ ধারণ করে। তাই স্থানীয় জনগোষ্ঠীর 
জীবনযাত্রা জানতে গেলে তার ভৌগোলিক অবস্থান সম্বন্ধে সমূহ জ্ঞানের 
আবশ্তক। 


আয়তন ও সীমা।_-১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট স্বাধীনতা লাভের পর 
বাংলাদেশকে YÉ পাকিস্তান এবং পশ্চিমবঙ্গ_-এই দু'ভাগে ভাগ করা হ'য়েছে। 
র্যাডক্লিফ-সিদ্ধান্ত অন্নসারে প্রেসিডেন্সী বিভাগের কলিকাত!|, ২৪-পরগণা, 
মুর্শিদাবাদ, যশোহর জেলার ২টি থানা, নদীয়া জেলার ১৩টি থানা, রাজসাহী 
বিভাগের দাজ্জিলিং জেলা, ৫টি থানা বাদে জলপাইগুড়ি জেলা, মালদহ ও 
দিনাজপুর জেলার যথাক্রমে ১০টি ক'রে থানা নিয়ে পশ্চিমবঙ্গের গঠন। 
কোচবিহার জেলা ১৯৪৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্য্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের 
শাসনভুক্ত ছিল। আজ এটি বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের অন্তর্গত। ১৯৫৬ সালের 
sal নভেম্বর থেকে বিহারের dt জেলার পুরুলিয়া ও কিষাণগঞ্জ মহকুমার 
কিয়দংশ পশ্চিমবঙ্গের শাসনাধীন হয়েছে | 

ভারত যুক্তরাষ্ট্রের অন্ততম রাজ্য এই পশ্চিমবঙ্গ । বর্তমানে এর আয়তন 
৩৩,২৭৯ বর্গমাইল এবং লোকসংখ্যা ২ কোটি ৬১ লক্ষ Lo হাজার | 

এই রাজ্যের উত্তরে গগনচুদ্বা হিমগিরি, দক্ষিণে পরিব্যাপ্ত বঙ্গোপসাগর, 
পশ্চিমে বিহার ও উড়িষ্যা এবং পূর্বে AA পাকিস্তান | 

প্রাকৃতিক বিভাগ-_ভূ-প্রকুতি san পশ্চিমবঙ্গকে তিন ভাগে ভাগ 
করা যায়। উত্তরে হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চল। রাজ্যের অন্তান্ত অংশের সঙ্গে 
এই অঞ্চলের যোগন্ত্র কম। দাঞ্জিলিং জেলার খানিকটা, জলপাইগুড়ি ও 
কোচবিহার_-এই কয়েকটি ভূখণ্ড পার্বত্য অঞ্চলের আয়তন নির্দেশ ক'রছে। 


ge? Freeper 


এর উত্তরে সিকিম ও ভুটান রাজ্য। সমগ্র পার্বত্য অঞ্চল আয়তনে মোট পাঁচ 
হাজার বর্গমাইল । পার্বত্য অঞ্চলের নিয়ে তরাই অঞ্চল । শিলিগুড়ি মহকুমা 
ও কাশিয়াঙের পূর্বাংশের TAY অঞ্চলকে তরাই অঞ্চল বলে। কালিম্পঙ ও 
ভুটানের দক্ষিণে তিস্তা ও সঙ্কোশের মধ্যবর্তী অঞ্চলের নাম ডুয়ার্স। অরণ্য, 
নদী, ছোট ছোট পাহাড়, JÈN উপত্যকা, উর্বর সমভূমি এই অঞ্চলকে বিশিষ্টতা 
দান ক'রেছে। উত্তরাংশের বিখ্যাত চা-বাগানগুলি এই অঞ্চলের অন্তর্গত | 
এছাড়া বাকী অংশ পশ্চিমবঙ্গের সমভূমি। এই সমভূমিকে আবার তিন ভাগে 
ভাগ করা যায়। সম্প্রতি বিহারের ঠাকুরগঞ্জ, গোপালপুর, del, ইসলামপুর 
ও কিবাণগঞ্জের কিছু অংশ পশ্চিম দিনাজপুরের অন্তর্গত হওয়ায় এই অঞ্চলের 
আয়তন বদ্ধিত হয়েছে | এর আয়তন ৩১৫৫২ বর্গমাইল | বাংলায় সমতল 
অপেক্ষ। ছোটনাগপুরের পাহাড়ে অঞ্চলের GUT) বেশী থাকায় এই অঞ্চলের 
জমিতে কাকরের ভাগ বেশী এবং অন্তান্য সমভুমি থেকে উচু। সমভূমির দ্বিতীয় 
অংশ গঙ্গা, ভাগীরথী ও অন্যান্য নদীর পলিমাটি দিয়ে গঠিত এবং 'গঙ্গানদীর 
ব-্বীপের নিকটবর্তাীঁ। ২৪-পরগণ|, কলিকাতা, নদীয়ার প্রায় সমস্ত অংশ এবং 
ুর্শিদাবাদ জেলার অর্দাংশ নিয়ে এই অঞ্চলের আয়তন প্রায় ৮০০০ বর্গমাইল। 
পশ্চিমবঙ্গের একেবারে দক্ষিণে উপক্লভাগের সমভূমি ॥ ` ২৪-পরগণার ভূমির 
উচ্চতা কম এবং এর দক্ষিণে যে অসংখ্য খাড়ি আছে সে স্থান দিয়ে সমুদ্রের 
জোয়ারের জল জেলার মধ্যে প্রবেশ ক'রে দক্ষিণাংশকে fuel দান ক'রেছে। 
২৪-পরগণ| পশ্চিমবঙ্গের বৃহত্তম জেলা হ’লেও এর এক-তৃতীয়াংশ স্থান জুড়ে 
Sra | পশ্চিমবঙ্গের সমতল অংশের তৃতীয় ভাগ বর্দমান বিভাগ | পূর্বে 
এই অঞ্চলের কিয়দংশ রাঢ় নামে পরিচিত ছিল। এই অঞ্চলের পূর্বে ভাগীরখী, 
পশ্চিমে ও উত্তরে সাওতাল পরগণা এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর আর উড়িষ্যার 
"eg ও বালেশ্বর। এই অঞ্চলের পূর্বাংশ ভাগীরথীর পলিমাটি দিয়ে 
তৈরী | পশ্চিম ভাগে ছোটনাগপুরের পাহাড় অঞ্চল রুক্ষ ও eu দক্ষিণাংশের 
কাখি মহকুমার রামনগর ও কীখির দক্ষিণ ভাগ সমুদ্র-বিধৌত। বর্দমান 
‘বিভাগের ৬টি জেলা, মুর্শিদাবাদের পশ্চিম ভাগ এবং নদীয়ার কিছু অংশ নিয়ে 
এই অঞ্চল গঠিত . . 
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নদ-নদী-_বাংলাদেশকে নদীমাতৃক দেশ বলেই আমরা জানি | পশ্চিমবঙ্গ 
বুষ্টিহুল ও azi বায়ুর অঞ্চল ; তাই এখানে বৃষ্টিপাতও যথেষ্ট । পশ্চিমবঙ্গের 
নদ-নদীগুলির অধিকাংশই এই বৃষ্টির জল বহন করে। হিমালয় ও ছোট- 
নাগপুরের পাহাড় থেকেই পশ্চিমবঙ্গের নদ-নদীগুলির উৎপত্তি এবং ছু'একটি 
ছাড়া সবগুলিই দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রবহমান। গঙ্গানদী হিমালয়ের গঙ্গোত্রী 
হিমবাহ থেকে উৎপন্ন হ'য়ে উত্তর ভারতের সমতলভূমির ভেতর দিয়ে রাজমহল 
পাহাড়ের কাছ থেকে দক্ষিণ দিকে মোড় ফিরেছে, পরে মালদহ জেলার পশ্চিম 
ও দক্ষিণ এবং মুর্শিদাবাদ জেলার উত্তর ও উত্তর-পূর্ব সীমা দিয়ে বাঁয়ে এসেছে। 
রাজমহলের কাছাকাছি এসে তগবানগোলার কাছে ভাগীরথী ও পদ্মা নামে ছুই 
ভাগে বিভক্ত হ'য়েছে। ভাগীরথী নদী মুর্শিদাবাদ জেলার ধুলিয়ানের নিকটে 
গঙ্গার শাখানদীরূপে প্রবাহিত হচ্ছে।_ পুর্বে ভাগীরথী নদী হয়েই গঙ্গা সমুদ্র 
মিশত। ক্রমে ভাগীরথী পলিতে ভরাট হ'তে আরভ ক'রলে গঙ্গা দক্ষিণ-পু্ব 
দিকে বইতে থাকে | dai al পদ্মা থেকে উৎপন্ন হ'য়ে জলঙ্গী, ভৈরব ও 
মাথাভাঙ্গ মুর্শিদাবাদ ও নদীয়ার মধ্যে প্রবাহিত। কৃষ্ণনগরের কাছে পশ্চিমমুখী 
হ'য়ে wap ভাগীরখীতে পড়েছে । কলিকাতা ও ২৪-পরগণার পাশ দিয়ে 
ভাগীরথীর যে অংশ সমুদ্রে গিয়ে মিশেছে তারই নাম হুগলী নদী । পশ্চিমবঙ্গের 
সুখ ও face হুগলী নদীর দান অপর্যাপ্ত | বহির্বাণিজ্যের পণ্য চলাচল 
একমাত্র হুগলী নদীর ওপর দিয়েই হ'য়ে থাকে। এই নদীর ছুই তীরে প্রধান 
শিল্পাঞ্চলগুলি অবস্থিত | 

ছোটনাগপুরের দু'হাজার ফুট উঁচু পালামৌ পাহাড় থেকে উৎপন্ন প্রসিদ্ধ 
দামোদর নদ বর্দমান, হাওড়া ও হুগলীর মধা দিয়ে প্রবাহিত হয়ে হুগলী নদীতে 
মিশেছে | বরাকরকে নিয়ে দামোদরের উপনদী মোট নয়টি-_আবার বরাকরের 
উপনদী dB. এই চৌদ্দটি নদীর সম্মিলিত বিপুল জলরাশি দীমোদরের 
ওপর দিয়ে প্রবাহিত। বর্ষায় তাই দামোদর ভীষণ sl ধারণ ক’রে চীনের 
হোয়াংহোর মত "gd নদী’তে পরিণত হয়। বর্তমানে দাযোদরকে BRIS 
কারবার অভিপ্রায়ে দামোদর : বাধ পরিকল্পনার কাজ প্রায় পরিসমাপ্তির 


পথে। 


১০২ শিক্ষা-প্রসঙ্গ 


অজয়, কাসাই, রূপনারায়ণ ও সুবর্ণরেখা প্রভৃতি নদীগুলিও ছোটনাগপুরের 
পাহাড় থেকে উৎপন্ন। রূপনারায়ণ ও কীসাই ভাগীরথী নদীতে প'ড়েছে। 
স্ববর্ণরেখা মেদিনীপুরের দক্ষিণাঞ্চলের ওপর দিয়ে উড়িষ্যায় প্রবেশ ক'রে 
বঙ্গোপসাগরে প’ড়েছে 1 


তিস্তা নদীর উৎপত্বি-্থল সিকিমের এক হিমপ্রবাহ থেকে। গ্রীষ্মকালে 
সিকিমের তুষার গ'লে যাবার সময় তিস্তার জল qf হ'তে সুরু করে এবং বর্ষায় 
দামোদরের মত স্ফীত হ'য়ে জলপাইগুড়ি জেলায় অনেক অঞ্চল গ্রাস ক'রতে 
উন্মুখ হ'য়ে ওঠে। তিস্তা নদী উত্তর-পশ্চিম কোণে জলপাইগুড়ি জেলায় প্রবেশের 
পরে দক্ষিণ-পূর্ব দিকে প্রবাহিত হ'য়ে জলপাইগুড়ি জেলার ওপর দিয়ে কোচ- 
বিহারের ছিটমহলের মধ্য দিয়ে পুর্ব পাকিস্তানের রংপুর জেলার ভেতর দিয়ে 
গিরে ব্রহ্দপুত্রে মিশেছে | মহানদী বা মহানন্দা দাৰ্জিলিং পাহাড় থেকে উৎপন্ন 
হ'য়ে Aa জেলার মধ্য দিয়ে মালদহের উত্তর-পশ্চিম কোণে প্রবেশ ক'রেছে। 

জলহাঁওয়া__জলবায়ুর তারতম্য স্থচিত হয় কোন দেশের ভৌগোলিক 


অবস্থান, বৃষ্টিপাত এবং উত্তাপের বিভিন্নতার ome] কর্টক্রাস্তিরেখা: 


পশ্চিমবঙ্গের প্রায় মাঝামাঝি জায়গায় রয়েছে । তাছাড়া কাছাকাছি সমুদ্র 
থাকায় এবং প্রচুর বারিপাতের ফলে পশ্চিমবঙ্গের জলহাওয়াকে সামশ্রিকভাৰে 
বলা যায় উষ্ণ ও আর্দ্র । আসানসোল অঞ্চল উষ্ণমণ্ডল এবং giffe: অঞ্চল 
শীতমণ্ডলে অবস্থিত। শীতকালের es aes জলীয় বাপ্পের অংশ থাকে। 
উত্তরে দাঞ্জিলিং অঞ্চলে শীতকালে প্রচণ্ড শীত পড়ে । সমুদ্রের কাছাকাছি 
অঞ্চলে শীত ও গ্রীষ্ম মোটামুটি | বাংলাদেশে ছয়টি aga প্রচলন থাকলেও গ্রীষ্ম, 
বর্ষা ও শীত এই তিনটি খতুরই স্থায়িত্বটা age করা যায়। FWA শেষ 
থেকে জ্যৈষ্ঠের শেষ পর্য্যন্ত গ্রীষ্মকাল, আষাটের প্রথম থেকে আখ্বিনের মাঝামাঝি 
বর্ষাকাল, আর আশ্বিনের শেষ থেকে ফাল্গুনের প্রথম পর্য্যন্ত শীতকাল | দক্ষিণ- 
পশ্চিম মৌন্গুমী বায়র প্রভাবে পশ্চিমবঙ্গে গ্রীশ্মকালেও JÉ হয়। সমভূমিতে 
বর্ষাকালে ৪০ থেকে ৫০ ইঞ্চি বৃষ্টি ZAN কলিকাতায় বছরে গড়ে va ইঞ্চি 
বৃষ্টিপাত হয়। বর্ষায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ “২১০ ইঞ্চি__পশ্চিমবঙ্গে এখানেই 
সর্বোচ্চ বারিপাত হয়। 


সমাজ-বিজ্ঞান ও শিক্ষা ১০৩ 


প্রাকৃতিক জম্পদ-_ পশ্চিমবঙ্গে প্রাকৃতিক সম্পদের অভাব নেই। 
জলবায়ু প্রায় ক্ষেত্রেই সমভাবাপন্ন হওয়ায় খনিজ, কৃষিজ ও বনজ প্রায় সব 
কয়টিই কিছু-না-কিছু পরিমাণে পশ্চিমবঙ্গে পাওয়া যায়। প্রান্তিক সম্পদ 
‘ated জীবনকে প্রভাবিত করে। কারণ প্রকৃতি থেকেই মান্য আহার্য্য, 
পরিধেয় আহরণ করে। 


পঞ্চম অধ্যায় 


বিদ্তালয়-জীবনের নানাদিক 
শিক্ষায় স্বাধীনতা ও আত্ম-প্রকাশ 

শিক্ষা ও শিক্ষানীতির ক্ষেত্রে আজ অনেক নতুন চিন্তাধার! স্থান পেয়েছে 
শিক্ষায় স্বাধীনতার প্রয়োজন আজ অনুভূত হ'য়েছে। তাই গতাঙ্গগতিক 
শিক্ষারীতির মধ্যে প্রাণসঞ্চারের প্রচেষ্টা। যাতে আনন্দ ও স্ুর্তির সঙ্গে 
জ্ঞান আহরণ করা যায়, যাতে শিক্ষার্থীদের স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপ না৷ ঘটে, 
সেজন্তে শিক্ষকের দৃষ্টি আজ সহাম্থভৃতিপূর্ণ। সহানুভূতি ও সমবেদনা! শিক্ষাকে 
সহজ ক'রে তোলে-_-শাসন-শৃঙ্খলার প্রয়োজন কমিয়ে আনে। 

স্বাধীনতা! বলতে এখানে স্বেচ্ছাচার বোঝায় না-_বোঝায় প্রাণের সহজ 
TÉ! যে যার প্রবণতা ও প্রবৃত্তি অনুযায়ী শিক্ষার পথে এগিয়ে যাবে, এই 
হচ্ছে শিক্ষায় স্বাধীনতার মূলকথ| | যারা এই স্বাধীনতায় বিশ্বাসী তাদের মতে 
_-স্বাধীনতা থেকে শিক্ষার্থী বঞ্চিত হ’লে বিকাশ হবে ব্যাহত, শিক্ষা হবে 
অসম্পূর্ণ। অবশ্য এ বিশ্বাসের পিছনে অনেক মনস্তাত্বিক কারণও আছে। 
ফ্রয়েবল শিক্ষাক্ষেত্রে স্বাধীনতার ফলাফল প্রত্যক্ষ ক'রেছেন। তাদের সব 
গবেষণা শিক্ষাক্ষেত্রে নতুন আলোকের সন্ধান দিয়েছে। তাই শিশুর চলচপল 
চিত্তকে শাসন-শৃঙ্খলার চাপে রুদ্ধ ক'রে দেওয়! তাদের মতে অন্যায় ছাড়া আর 
কিছুই নয়। শিশুদের প্রাণশক্তিকে রুদ্ধ ক'রে না দিয়ে তাকে anmi খাতে 
বইয়ে দেওয়াই হ'ল বাঞ্ছনীয় | 

নান! ভাবে শিক্ষার্থীকে আত্ম-প্রকাশের পথে সহায়ত! ক’রতে হবে, তাই 
সেই অঙ্থযায়ী সুযোগ-সুবিধা দেবার ব্যবস্থা ক'রবার প্রয়োজন। 

বিদ্ভালয়-জীবনে বৈচিত্র্য এনে শিক্ষাকে আনন্দের qu ক'রে তুলতে 
পারলে, তবেই সুফল ফ'লবে। 

চিন্তাধারায় বৈচিত্র্য ও স্থষ্টির প্রেরণ! সঞ্চার করাই হবে বিদ্যালয়ের লক্ষ্য | 
এই আত্ম-প্রকাশের সুযোগ নানা ভাবে দেওয়া যায়। 


বিছ্ভালয়-জীবনের নানাদিক ১০৫ 


আবুতি-প্রতিযোগিতা, অভিনয়, পত্রিকা-সম্পাদনা ও নানারূপ সংগঠনমূলক 


কার্যের মধ্যে আত্ম-প্রকাশের যথেষ্ট অবকাশ আছে। 

আজকের শিক্ষার যা-কিছু প্রয়োজন, তার মধ্যে রসের কার্পণ্য দেখা 
দিয়েছে | ফলে শিক্ষা আনন্দময় না হ'য়ে-_হ"য়ে ওঠে গতান্থগতিক ও 
প্রাণহীন। তাই গান্ধীজি, রবীন্দ্রনাথ ও sary মনীবীর মতে শিক্ষার মধ্যে 
za আনন্দ পরিবেশন করা উচিত। কারণ মান্থষের মাঝে লুকিয়ে আছে 
স্থষ্টির প্রেরণা p তাই শিক্ষাক্ষেত্রে fami বা কোনরূপ কার্যের প্রভাবকে 
অস্বীকার করা যায় না। শিক্ষা. হবে ক্রিয়াকেন্্রিক,_ছন্দোময় p বুনিয়াদী 
শিক্ষার গোড়ার কথাও তাই | 

আর প্রতিযোগিতার পরিবর্তে দেখা দেওয়া উচিত সহযোগিতা । 
সহপাঠীদের মধ্যে স্নেহ-গ্রীতির বন্ধন ও geff শিক্ষাকে সার্থক ক'রে gan | 
তবেই হবে মানব-প্রীতির উদ্বোধন__-তবেই জাগবে বিশ্ব-গ্রীতির মহান্‌ আদর্শ | 


বিষ্ভালয়-জীবনের সামাজিক দিক 


বিদ্যালয়ের শ্রেণীর বাইরে নানারূপ কার্যকলাপের মাধ্যমে সামাজিক 
চেতনার উন্মেষ সাধন করা একান্ত কাম্য । শিক্ষার্থী শৈশব থেকেই যাতে 
সমাজকে ও দেশকে আপনার ব'লে গ্রহণ করতে পারে, সেদিকে দৃষ্টি রেখে নান! 
ব্যবস্থার প্রবর্তন ক'রতে হবে। যোগ্য নাগরিক গ'ডে তোলবার erg এই 
আয়োজন | এই বিরাট দায়িত্বের অংশ বিদ্যালয়ের ওপর ge | পল্লী-উন্নয়নের 


' কাজে ছাত্রদের উৎসাহিত করা, জনসেবার আদর্শে তাদের Szelifòs করা ও 


“স্কাউটিং” বা একসাথে কোথাও গিয়ে SACS বাস Fal a কোন জনহিতকর 
প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা করা! প্রভৃতি কাজে শিক্ষার্থীদের উৎসাহ দিতে za 
বিদ্যালয়ের কাজ কেবল শ্রেণী-পাঠনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, শিক্ষার্থীর চরিত্র-গঠন 
ও ব্যক্তিত্বের বিকাশে সহায়তা করাও বিগ্ভালয়ের অন্যতম লক্ষ্য । কিভাবে এই 
লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে হবে তা নির্ভর করে শিক্ষকের মৌলিকতার ওপর | 
কারণ নানা উপায়ে শিক্ষার্থীর মনকে মানবতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ Fal যেতে পারে | 
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খেল! sae বালকদের খেলা স্বাভাবিক ধৰ্ম্ম । খেলাতে তারা আনন্দ 
পায় সবচেয়ে বেশী। তাই খেলতে তার! ভালবাসে | খেলায় দৌড়, লাফ, 
প্রভৃতি প্রধান দৈহিক ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। এর ফলে তাদের শরীর সুগঠিত 
হয় ও তার! শক্তিমান হয়। খেলার মাধ্যমে তাদের মানসিক শক্তির বিকাশ হয় 
এবং নৈতিক উন্নতিও সাধিত হয়। কাজেই খেলা! স্থপরিচালিত হওয়া আবশ্যক | 
সততা, সংযম, নিশ্চয়তা, ক্ষিপ্রতা, বিচার-বৃদ্ধি প্রভৃতি চরিত্র-গঠনের আবশ্যিক 
গুণগুলি খেলাতে দবকার হয়। খেলার ভিতর দিয়ে এ-সব অভ্যাসে পরিণত 


হয়। শিক্ষার দিক থেকে বিচার করলে এর যথেষ্ট মূল্য আছে। eat 
বিদ্যালয়ের ছাত্রদের erg খেলার ব্যবস্থা অপরিহার্য | 


খেলাকে সাধারণতঃ ছুই শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। ge. bast, ক্রিকেট, 
হকি প্রভৃতি বড়রকমের খেলা । আর যে-সব খেলাতে কম জায়গার দরকার, 
নিয়মাবলী অতি সরল বা উপকরণও খুব সংক্ষিপ্ত, সেই সব খেলাকে জোট 


খেলা বলা যেতে পারে। খেলার মধ্যে প্রতিযোগিতা থাকলে ছেলেদের ` 


কাছে তার মূল্য বেশী। প্রতিদ্বন্দিতামূলক খেলাতে ছেলের! সঙ্ববদ্ধভাবে কাজ 
PAS শিখে। তারা বুঝতে পারে যে, দলকে বিজয়ী ক'রতে হ’লে একজনের 
দ্বারা সম্ভব নয়। খেলার মাধ্যমে তারা শেখে সহযোগিত| | আত্মপ্রাধান্য 


দেখাবার চেষ্টা না ক'রে, দলের জন্যে প্রত্যেকে তার সুনিদ্দি্ট কর্তব্য ক'রতে 
অত্যন্ত হয়। 


প্রতিযোগিতামূলক খেলার মধ্যে আন্তঃস্কুল খেলা উল্লেখযোগ্য | 

প্রতিযোগিতার মধ্যেই যদি স্কুলের খেলার ব্যবস্থা সীমাবদ্ধ থাকে, ত! হ'লে 
অন্ত সব ছেলেদের বঞ্চিত করা হয়। যাতে বিদ্যালয়ে প্রতি ছাত্র খেলায় অংশ 
গ্রহণ করতে পারে, কার্য্য-তালিকা সেরূপ হওয়া উচিত। সকল ছেলের 
মঙ্গল-বিধানই বিদ্যালয়ের কাম্য | প্রতিযোগিতার ভাব বজায় রেখে বিদ্যালয়ের 
খেলার A ক'রতে হ'লে বিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে এরূপভাবে ভাগ ক'রতে হয় 
যাতে একই বয়স ও শক্তির ছেলেদের মধ্যে প্রতিদন্দিতা হয় 1 এর প্রকৃষ্ট 
উপায় হ'চ্ছে বিদ্যালয়কে প্রথমতঃ ৪টি ‘হাউস’এ বিভক্ত qub] বয়স, উচ্চতা, 
ওজন বিবেচন| ক'রে প্রত্যেক হাউস “সিনিয়র” ‘ইণ্টারমিডিয়েট’ ও “জুনিয়ার' 
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এই তিন শাখায় বিভক্ত করা হবে । এতে প্রত্যেক ‘হাউসের’ প্রত্যেক শাখা 
পরস্পর বয়সান্নযায়ী খেলাতে elfòzfasi ক'রতে পারবে । প্রত্যেক হাউস'ই 
একজন শিক্ষকের অধীনে থাকবে । তিনি হবেন “হাউস মাষ্টার । খেল৷ 
যাতে স্থপরিচালিত হয়, প্রতিদ্ন্দিতামূলক খেলাতে যাতে ছেলেদের মধ্যে 
রেষারেষি, প্রতিহিংসার ভাব না জাগে, সে দিকে v] রাখা দরকার । 
হাউসগুলো আমাদের দেশের মনীষীদের নাম অনুযায়ী হ'লে ভাল হয়। ag 
অনুযায়ী ফুটবল, ভলিবল, বাস্কেটবল, হাড়ুডু, হিন্দুস্থান বল, হকি প্রভৃতি 
খেলাতে আন্তঃহাউস প্রতিযোগিত| হবে। বড় (সিনিয়ারর। ) বড়দের সঙ্গে, 
মাঝারী (ইন্টারমিডিয়েট ) এবং ছোট ( জুনিয়ার ) যথাক্রমে মাঝারী এবং 
ছোটদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা ক’রবে। প্রত্যেক খেলার ফলাফল লিপিবদ্ধ 
হবে । বৎ্সরাস্তে অধিকসংখ্যক San? অর্জনকারী “হাউস'কে চ্যাম্পিয়ান 
ঘোষণ|। ক'রতে হবে | 

মজলিস, মেলা; এক্সকারশন :_-ছেলেদের অনেকের ভেতরই কোনও 
না কোন বিষয়ে বেশ শক্তি-সামর্ধ্য থাকে । তাদের সেই সব সামর্ধ্-প্রকাশের 
সুযোগ দেওয়া উচিত। মজলিসে তারা সেই সব সুযোগ পায়। কাজেই 
বিদ্যালয়ের কার্য্য-তালিকায় ক্যাম্পিংএর স্থান থাকা যুক্তিযুক্ত। ক্যাম্প বা 
মজলিস হবে Ets স্থানে এবং ছু'একজন শিক্ষকের তত্বাবধানে চালিত হবে। 
এখানে ছেলের! নিজেদের ইচ্ছান্্যায়ী গান, আবৃত্তি, অভিনয়, কৌতুকাভিনয় 
a কৌতুকপ্রদ খেলা ক'রবে। ছেলেরা ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগতভাবে এতে 
অংশ গ্রহণ ক'রবে । এতেও কাজের মান অনুযায়ী পয়েণ্ট দেবার ব্যবস্থা 
থাকবে । কোন ‘হাউস’ কি দেখাবে বা কি ব'লবে তার একটি তালিকা 
ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকের কাছে দেবে। শিক্ষক মহাশয় তা থেকে দ্রষ্টব্য বা শ্রোতব্য 
বিষয় অনুমোদন ক'রবেন। নির্দিষ্ট দিনে সব ছেলে মাঠে হাউস হিসাবে 
অর্দ-গোলাকৃতি হ'য়ে বসবে । শিক্ষক মহাশয় পূর্ব-তালিকা-অনথযায়ী এক এক 
হাউসকে পর পর তাদের অংশ গ্রহণ ক'রতে আহ্বান ক'রবেন। এতে ছেলের! 
শৃঙ্খলা বজায় রেখে স্বাধীনতাবে কাজ ক'রবার সুযোগ পায় ও প্রচুর আনন্দ 
ভোগ করে। যাতে একঘেয়ে বা ক্রান্তিজনক অবস্থার ae না হয়, সেজন্তে' 
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শিক্ষক মহাশয় মাঝে মাঝে এদের দিয়ে অঙ্গভঙ্গীসহকারে গান করাবেন বা 
কিছু খেলা দেবেন | 

বছরে একবার স্বাস্থ্য-সপ্তাহ পালন করা দরকার । এই সপ্তাহে থাকবে 
প্রদর্শনী বা মেলা । তাতে পোষ্টার, মডেল দ্বার! নানা বিষয় দেখানো যাবে । 
সোজা দাড়ানো, বা বসার a দরকার, ব'সবার বা দাড়াবার দোষে কিরূপ 
ৃ্টিদী হয়, তার ছবি কিংবা মডেলের সার্থকতা sizan উপযুক্ত ana, 
স্বাস্থ্যকর পরিবেশের প্রয়োজনীয়তা, ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতার প্রয়োজনীয়তা ছবি 
ও মডেলের সাহায্যে দেখানো যেতে পারে । এবিষয়ে কিছু ফিল্সও দেখানো 
দরকার। বিশেষজ্ঞদের এক এক বিষয়ে বক্তৃতা দেবার ব্যবস্থা থাকবে। 
প্রত্যেক ছাত্রই পরিফার-পরিচ্ছন্ন থাকবে, পরিবেশকেও পরিচ্ছন্ন -রাখবে। 
ছাত্রদের উপর নান! বিভাগের কাজের ভার থাকবে। : কর্পাকর্তাও তাদের থেকে 
নির্বাচিত হবে। প্রতি বিষয়ে একজন শিক্ষক তত্ত্বাবধায়ক থাকবেন। 

প্রতি শ্রেণীতে বা প্রতি হাউসে স্বাস্থ্য-ক্লাব গঠনের প্রয়োজনীয়ত| আছে। 
স্বীকার্য্য ছেলেরাই এই ক্লাবের PITS নির্ববাচিত হবে ।- উপদেষ্টা হিসাবে 
থাকবেন হাউস মাষ্টার’ বা ‘ক্লাস মাষ্টার’ | ইণ্ডিয়ান রেড ক্রস সোসাইটির 
সাথে যোগাযোগের দ্বার! এসম্বন্ধে কার্য্যাবলীর বিস্তৃত বিবরণ al সাহায্য পাওয়া 
যেতে পারে। 

গ্রামের লোকেরা কিরূপ পরিবেশে বাস করে, সেগুলো স্বচক্ষে দেখা ও 
তার সম্বন্ধে আলোচনা কর! প্রয়োজন । স্বাস্থ্য-কেন্দ্র, চিকিৎসা-কেন্দ্র জল- 
সরবরাহ-স্থান, গ্রামের কূপ, বাজার প্রভৃতি স্থান দেখলে ghet অভিজ্ঞতা 
SAN কোন্‌ অবস্থায় কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা দরকার তারও একটা ধারণা 
জন্মে। শিক্ষক মহাশয়গণ ছাত্রদের এ-সব স্থান দেখাবার ব্যবস্থা gcn 
স্বাস্থ্য সম্বন্ধে কোন্‌ কোন্‌ প্রতিষ্ঠান কিরূপ কাজ PAR সে অভিজ্ঞতার জন্তে 
রেড ক্রস সোসাইটি, গভর্ণমেন্টের স্বাস্থ্য-বিভাগ, কর্পোরেশন স্বাস্থ্য-বিভাগ 
প্রভৃতি পরিদর্শন করা! কর্তব্য | Wie. 

আনন্দ-উৎসব £__বি্যালয়-জীবনকে বৈচিত্র্যময় ক'রে তোলে বিদ্ধালয়ের 
আনন্দ-উৎসব। তাই বিদ্যালয়কে কেন্দ্র ক'রে আনন্দউৎ্সবের আয়োজন 
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করা বাঞ্ছনীয় ৷ বিচিত্রান্ষ্ঠান, গীতি-অভিনয়, আবৃত্তি, সভা-সমিতি ও 
প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা ক'রে শিক্ষার্থীর সুপ্তশক্তিকে জাগাবার চেষ্টা ক'রতে 
হবে । নানাভাবে আত্ম-প্রকাশের পথে তাদের এগিয়ে দিতে পারলে, তবেই 
তাদের সৌন্দর্য্য ও শৃঙ্খলার প্রতি আকর্ষণ জন্মাবে। বিছ্ভালয়-জীবনের অবসর 
মুহূর্তকে ভরিয়ে তুলতে হ’লে, তাকে বৈচিত্র্যময় ক'রে তুলতে হ’লে চাই এই 
সব আনন্দ-উৎসবের আয়োজন | নানারকম প্রদর্শনীর ব্যবস্থা একাধারে 
শিক্ষামূলক ও আনন্দময় । যে যার রুচি অনুযায়ী প্রদর্শনীর দ্রব্য আহরণ 
ক’রতে পারে। এক-একটি বিষয়কে কেন্দ্র PAS এই সব প্রদর্শনী গ'ড়ে 
উঠতে পারে। ডাক-টিকিট-সংগ্রহ ও নানার্ূপ নমুনা আহরণ PAS 
শিক্ষার্থীরাও আনন্দ পায় | 


বি্ভালয়ের sin déit 

Daten ব'লতে যা বোঝায় তার সব-কিছুই শিক্ষার্থীকে কেন্দ্র ক'রে। 
তাদের আবেগ-উচ্ছাস, চাওয়া-পাওয়াকে ঘিরেই শিক্ষকের নিত্যনূতন আয়োজন | 
তাই ইট, কাঠ, যন্ত্রপাতির সমারোহকে বাদ দিয়েও প্রাচীন ভারত বাণী-তীর্থের 
প্রতিষ্ঠা ক'রেছিল। সেখানে ঘ'টেছিল মনীষার pas, প্রতিভার gem | 

আজ বিদ্যালয়ের যে at আমর! দেখি, তার মধ্যে একাধিক শিক্ষক ও 
কয়েকজন শিক্ষার্থী ছাড়াও অনেক কিছু আয়োজনের বৈচিত্র্য আছে। কিন্ত 
এমন অনেক বিগ্ভা-নিকেতন গ'ড়ে উঠেছিল যেখানে একজন শিক্ষকের চেষ্টা ও 
সাধনাই ছিল প্রতিষ্ঠানের প্রাণ। ফলে অনেক বিগ্ালয়েই মাত্র একজন শিক্ষক 
শিক্ষার আয়োজন ক'রতেন, আর তাকে ঘিরেই শিক্ষার্থীদের জ্ঞান-লোকের 
সন্ধান মিলত | কিন্ত যিনি এই Sr দায়িত্ব নিতেন তার ওপর শিক্ষার্থীদের 
ভবিষ্যৎ নির্ভর ক’রত। বিদ্যালয়ের বিভিন্ন শিক্ষার্থীর প্রয়োজন মেটাবার জন্যে 
একজন শিক্ষকের প্রচেষ্টা প্রশংসনীয় সন্দেহ নেই, কিন্ত কি ক'রে তা সম্ভব 
হ'ত একথা চিন্তা করলে আজকের দিনে বিস্ময় জাগে । দেখ! যায়, প্রাচীন 
ভারতেও এই একজন গুরুকে কেন্দ্র ক'রেই বহু শিক্ষার্থীর বি্ভালাত হ'ত। 


ao s শিক্ষা-প্রসঙ্গ 


আদর্শের কথা বাদ দিলেও বাস্তব ক্ষেত্রে এই ধরণের বিদ্যালয়ের মধ্যে বহু 
সমস্ত! দেখা যায়। প্রথমতঃ শিক্ষার্থীর মানসিক মান ও বুদ্ধির স্তর অনুযায়ী 
শেণী-বিভাগের যথেষ্ট সার্থকতা আছে। কিন্ত যে বিদ্যালয়ে মাত্র একজন 
শিক্ষক সেখানে এই শ্রেণীবিভাগ কি ক'রে সম্ভব হয়, এই প্রশ্নই বারংবার 
মনে জাগে | 

দ্বিতীয়তঃ বিদ্যালয়ের শাসন ও শৃঙ্খল! অটুট রাখা একজন শিক্ষকের পক্ষে 
অন্গুবিবাজনক | তাছাড়া বিদ্যালয়কে গ’ড়ে তুলতে হ’লে সহযোগিতার 
প্রয়োজন | কারণ শিক্ষাদান-কার্য্য ছাড়াও বিদ্যালয়ের আরও অনেক দায়িত্ব 
আছে। খেলাধুলার ব্যবস্থা ও নান! উৎসব অনুষ্ঠানকে বাদ দিয়ে বিদ্যালয় 
জীবন নীরস হয়ে পড়ে। আর এই সব অনুষ্ঠান আয়োজর' ক'রতে হ'লে 
একাধিক শিক্ষকের প্রয়োজন। ei হ’লেই প্রশ্ন ওঠে যে একজন শিক্ষকের 
পক্ষে কোন বিগ্ভালয়-পরিচালনা তবে কি মোটেই সম্ভব নয়? কিন্ত দেখা 
যায় যে, এককালে এরূপ বিদ্যালয়ের সংখ্য। ছিল অনেক | কিন্তু একথাও বলা 
যায় না যে, সে-সব বিদ্যালয়ে কোন কিছুই সার্থক হ'ত না। 

বিশ্লেষণ ক'রলে দেখা যাবে যে, যে-সব শিক্ষক এই সব een নিতেন 
নান! উপায়ে তার! বিদ্যালয় পরিচালন! ক'রতেন। আজকের দিনে ছাত্রদের 
মধ্যে এই যে FAS শাসনের পরিকল্পনা প্রচলিত হ'য়েছে তা সেদিনও ছিল | 
কারণ ছাত্রদের সহযোগিতায় এই সব বিদ্যালয়-পরিচালনার সম্ভব হ'ত। 
বিভিন্নভাবে শিক্ষক এই সহযোগিত er ed] ক'রে ভুলতেন। কোন কোন 
Rata কয়েকটি শিক্ষার্থীর ওপর শ্রেণী-পরিচালনার তার দেওয়া হ'ত এবং 
তারাই শ্রেণী-পরিচালনার ভার ASI কেবল তাই নয়; শ্রেণীর পাঠনও 
এই সব ভাল ছেলেদের দিয়ে সম্ভবপর হ'ত। অনেক সময় শ্রেণীর মধ্যে যারা 
বয়োজ্যেষ্ঠ বা যাদের মধ্যে কিছু Creme গুণ দেখা দিত, তাদের সহযোগিতায় 
রক্ষা হ'ত বিদ্যালয়ের শৃঙ্খলা । কিন্ত এই পদ্ধতির যেমন সুবিধা তেমন 
অস্্রবিধাও আছে। 

সুবিধ| £$_ অনেক সময় এই পদ্ধতির ফলে ছাত্রদের মধ্যে আক্ম-প্রত্যয় ও 
নেতৃত্বের উন্মেষ হয় | 


বিদ্যালয়-জীবনের নানাদিক ১১১ 


শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের মধ্যে সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ হয় ও পরস্পরের মধ্যে প্রীতির 
বন্ধন গড়ে ওঠে | 

অর্থনৈতিক দিক থেকে এই পদ্ধতির বিশেষ উপযোগিতা আছে; কারণ 
একাধিক শিক্ষকের বেতন দেবার AAT! এখানে নেই | : 

শিক্ষার্থীদের স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতার অবকাশ এই সব বিদ্যালয়ে প্রচুর | 

অস্ুবিধ। £__শ্রেণীর বিশিষ্ট কয়েকটি ছাত্রকে CHAJ দেবার ফলে অনেক 
সময় নানারূপ সমস্ত! দেখা দেয়। শ্রেণীর কয়েকটি ছাত্রনেতা প্রধান শিক্ষকের 
আজ্ঞাবাহী হ'য়ে পড়ে, না হয় অনেক সময় তাদের শিক্ষকের প্রতি sal কমে 
আসে ও অন্তান্ত ছাত্ররাও এই কয়েকটি বিশিষ্ট শিক্ষার্থীকে শিক্ষকের দলভুক্ত 
ব'লে মনে করে | 

অর্থনৈতিক দিক থেকে যত সুবিধাই হোক না কেন, যে বিদ্যালয়ে মাত্র 
একজন শিক্ষক সেখানে শিক্ষার্থীদের সব প্রয়োজন মেটানো বেশ কঠিন হ'য়ে 
পড়ে। কারণ একজন শিক্ষকের পক্ষে সব বিষয় জানা সম্ভবপর নয়। তাছাড়া 
মনস্তাত্বিক দিক থেকেও এই পদ্ধতি বিশেষ নির্ভরযোগ্য নয়। কেননা! 
শিক্ষািগণ সারাদিন একই শিক্ষকের সংস্পর্শে এসে ক্লান্ত হ'য়ে পড়ে, ফলে 
তারা নিত্যনূতন ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে আসবার সুযোগ পায় না। 

আবার অনেক সময় শ্রেণীর নেতারা দলে প'ড়ে নানা অপ্রত্যাশিত আচরণ 
করতে থাকে | 

আজ শিক্ষা-পরিকল্পনার মধ্যে পাঠচক্র সংগঠন ক'রবার কথা খুব শুনতে 
পাওয়া যায়। কারণ এর ফলে পারস্পারিক আলোচনা ও পরস্পরের 
মনোভাবের আদান-প্রদান সম্ভব হ'তে পারে। জ্ঞানের Dog পরস্পরের 
সহযোগিতায় দূরে যায় ও সকলের প্রচেষ্টায় যে-কোন সমস্যার সমাধান সম্ভব 
aq) তাছাড়াও এই গোষ্ঠীকে কেন্দ্র ক'রে বিভিন্ন পরিকল্পনাকে রূপ দেওয়া 
anni কেবল তাই নয়, বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে প্রতিযোগিতার আবহাওয়া স্পট 
ক'রে সক্রিয়তাকে জাগিয়ে দিলে শিক্ষা অধিক ফলপ্রস্থ হয়। বিভিন্ন বিষয়কে 
cam ক'রে এই সব পরিকল্পনাকে গ'ড়ে তুলতে হবে, যেমন কোন প্রদর্শনীর 
ব্যবস্থ। করা, কোন স্থানে যাওয়ার ব্যবস্থা ( Excursion ) «| অনুরূপ কোন 


১১২ শিক্ষা-প্রসঙ্গ 


শিক্ষামূলক আয়োজন করা ইত্যাদি। মোট কথা, এই সব পরিকল্পনা হবে 
ক্রিয়াকেন্দ্রিক ও বিভিন্ন গোষ্ঠীতে শিক্ষাথথিগণকে রুচি অস্থায়ী ভাগ ক'রে দিয়ে 
এক-একটি ক্রিয়ার ভার তাদের ওপর gg ক'রলে প্রত্যেকেই হাতে-কলমে 
শিখতে পারে, প্রতিযোগিতা ও সহযোগিতার সমন্বয়ে শিক্ষার পূর্ণতা ঘটে | 

বিদ্যালয়ের শাসন ও শৃত্খল!ঃ_কি জাতীয় জীবন, কি বিদ্যালয়-জীবন, 
প্রত্যেকটি জায়গায় শৃঙ্খলাবোব যে একান্ত প্রয়োজনীয়, একথা স্বীকার ক'রতেই 
হবে। এই শৃঙ্খলাবোধের যে প্রকৃত তাৎপর্য্য কি তা আলোচনার বিষয়-বস্তু | 

পূর্বে শিক্ষার্থীদের মধ্যে আড়ষ্টতা, জড়ভাব ও সঙ্কোচ-বোধকেই শৃঙ্খলার 
প্রধান লক্ষণ বলেই মনে করা হ'ত। তাই শিক্ষকগণের মধ্যে এই প্রকার 
ধারণার oa শিক্ষার স্বাধীন গতি ক্রমশঃ RAY হয়েছিল। শিক্ষার্থীদের মধ্যে 
ভীতির সঞ্চারই ছিল শৃঙ্খলা-রক্ষার একমাত্র উপায়। শাসনব্যবস্থা থেকে শৃঙ্খল! 
যে সম্পূর্ণ ্বতন্ত্র এমন ধারণার পক্ষপাতী কেউ ছিলেন না। একমাত্র তর্জনের 
দ্বারা শৃঙ্খলাকে নিয়ন্ত্রণ করাই নাকি তাদের Bory ছিল। যদি তাই হয় তবে 
শৃঙ্খলা ও শাসন এই gan প্রকৃত অর্থের মধ্যে সঙ্গতি কিরূপ, তাও ভেবে 
Oral দরকার | 

পুর্বে শৃঙ্খল! সম্পর্কে যে ধারণা ছিল, ক্রমশঃ তার পরিবর্তন ঘটেছে। 
সপ্তামবাদ লোকচক্ষেও ঘৃণার বস্তু হ'য়ে উঠল। ফলে আদর্শবাদের প্রভাব দেখা 
দিল। একমাত্র শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব, আদর্শ ও চারিত্রিক আকর্ষণের দ্বারাই যে 
বিদ্যালয়ের শাসন-শৃঙ্খলা অটুট থাকতে পারে, একথাই তখন মেনে নেওয়া হ'ল। 
ফলে শাসনদণ্ডের পরিবর্তে শিক্ষকদের আত্ম-বিস্তারের প্রয়াস দেখা দিতে থাকল | 
শিক্ষার্থীরা শাসন-শৃঙ্খলাবোধের নামে নিরধ্যাতনের হাত থেকে পেল মুক্তি এবং 
তাদের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হ'ল। শিক্ষার্থীদের euer 
মনে ব্যক্তিত্ব স্চারের সাহায্যে শৃঙ্খলাবোধ জাগানোই যে সব থেকে eig 
পদ্ধতি একথাই স্বীকার করা হ'ল । কিন্ত মনস্তত্বের দিক থেকে বিবেচনা ক'রে 
কিছুকালের মধ্যে সুরু হ'ল এই ব্যক্তিত্ববাদের ভাঙগন। এই ব্যক্িত্ববাদ যে 
ভবিষ্যতে সফলতা! লাভ ক'রবে একথা মেনে নেওয়া হ'ল না। তাই শিক্ষাক্ষেত্রে 
আবার এক নতুন পরিকল্পনা নির্দিষ্ট হ'ল | 
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ক্রমশঃ সন্ত্রাসবাদ ও ব্যক্তিত্ববাদের অবসান হ’লে এক নতুন qÉSYIS 
শাসন-শৃঙ্খলার পরিকল্পনা কর! হ’ল । ইংরাজীতে একে বলে “Emancipa- 
tion" বা! স্ষু্িবাদ | এই মতবাদ অনুসারে মানবের, বিশেষ ক'রে শিশুদের, 
মনের স্বাভাবিক প্রবণতাকে কোন প্রকারে সঙ্কুচিত করা উচিত নয়। অনুভূতি 
ও বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়েই Frys শৃঙ্খলা-বোধ জাগ্রত হবে, এই হ'ল 
এই মতবাদের গোড়ার কথা | 

কিন্ত এর অপর দিকও চিন্তা করা উচিত। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই GR ও 
প্রবণতার জন্যে স্বেচ্ছাচারিতার প্রশ্রয় দেওয়া হয়। দ্বিতীয়তঃ, যে মতবাদ 
অনুযায়ী অভিজ্ঞতা ও yar গ’ড়ে উঠেছে__-তা৷ বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই 
দুঃখের কারণরূপে দেখা! দিয়েছে । নিজ নিজ রুচি অন্যায়ী কাজ ক’রতে গিয়ে 
চঞ্চল শিক্ষাথিগণের TABA সম্মুখীন হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী | যদি একমাত্র 
নবলব অভিজ্ঞতার সাহায্যেই সত্যাহ্থভূতির সঞ্চার হয়, তবে অতীত অভিজ্ঞতা 
কিংবা মনীবিগণের বিধান সম্পূর্ণ নিরর্থক ব'লে প্রতিপন্ন হয়। | 

তাই ব্যক্তিত্ববাদ ও স্ষুৰ্তিবাদ এই won ag বিধানই সব থেকে 
কার্য্যকরী নীতি। শিক্ষার্থীদের আত্ম-প্রকাশকে ক্ষু না ক'রে বিভিন্ন প্রণালীতে 
তার পরিচালন! করার ব্যবস্থা ক’রলে বিদ্যালয়ে শৃঙ্খল! বজায় থাকে এবং তা! 
SÉ TA ওঠে। 

একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যায় যে, জীব-জগৎ ও জড়-জগথকে কেন্দ্র 
করেই বিভিন্ন বিষয়ের উদ্ভব হয়েছে, তাই এদের মধ্যে সম্পর্কও নিবিড় | 

সেজন্য প্রত্যেকটি বিষয় এমনভাবে উপস্থাপিত ক'রতে হবে যাতে শিক্ষার্থি- 
চিত্তে আনন্দের সন্ধান মিলবে | ফলে শাসনের প্রয়োজনও কমে আসবে | 

তাই স্বতঃস্ফূর্তভাবে শৃঙ্খলা-বোধকে যে জাগানো যায় তা আজ স্বীকৃতি 
লাভ ক’রেছে। ইংরাজীতে একে বলে Free Dicipline. 

শৃঙ্খলা সম্পর্কে চেতনার উন্মেষ কর! যেমন শিক্ষকের দায়িত্ব তেমনি 
শিক্ষার্থি মনে দায়িত্ববোধকে জাগ্রত করাও একান্ত বাঞ্ছনীয় | 

কি উপায়ে বিদ্যালয়ের শৃঙ্ঘলা প্রতিষ্ঠিত হ'তে পারে ৭ 
শৃঙ্খলা-বোধকে জাগ্রত করতে হ'লে প্রথমে বিশৃঙ্খলার কারণ বিশ্লেষণ করতে 

৮ 
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হবে। আজ সমাজ-সংসারে চারিদিকে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে। নীতি ও 
আদর্শের প্রভাব বেন ক্রমশঃ কমে আসছে । ফলে বৃহত্তর সমাজের বিশৃঙ্খল 
অবস্থা শিক্ষা্থি-চিত্তের স্থৈর্য্য ও সামঞ্জস্তবোধকে দূরে সরিয়ে দিচ্ছে | দ্বিতীয়তঃ, 
শিক্ষার্থিসমাজের মধ্যে বিশৃঙ্খলার অন্যতম কারণ হ'ল শিক্ষকদের মধ্যে প্রবল 
ব্যক্তিত্বের অভাব । বর্তমান জটিল পরিস্থিতির মধ্যে শিক্ষক-সমাজ অন্ন- 
সংস্থানের জন্যে এতই CYS যে, তাদের অনেককে দ্বারে দ্বারে উপশিক্ষতার 
জন্যে ফিরতে হয় ও অন্যান্য অনেক অসম্মানজনক বৃত্তি অবলম্বন ক'রতে হয় | 
ফলে শিক্ষার্থীর ওপর তাদের প্রভাব যায় কমে। তৃতীয়তঃ, উপযুক্ত নির্দেশের 
অভাবে বিশৃঙ্খলার সম্ভাবন। ক্রমশঃ প্রবল হয় । নানা অবাঞ্ছনীয়ভাবে তাদের 
প্রাণশক্তির প্রকাশ ঘটে | পাঠ্য-বিবয়ের প্রতি অন্ুরাগের অভাব ও ওদাসীন্ত 
এই বিশৃঙ্খলার অন্তম কারণ | 

এই পাঠ্য-বস্তুর প্রতি অঙ্তরাগের অভাবের জন্যে দায়ী কে? শিক্ষক, 
শিক্ষার্থী না পরিবেশ ?. দায়ী যেই হোক al কেন পাঠ্য-বস্তকে যদি শিক্ষক 
আকর্ষণীয় ক'রে তুলতে পারেন তবে এই. সমস্তার আংশিক সমাধান হ'তে 
পারে। এর জন্তে শিক্ষা-পদ্ধতিকে মনস্তাত্তিক ক'রে তুলতে হবে | শিক্ষার্থীর 
ব্যক্তিগত সমস্তার প্রতি অধিক viz দিতে হবে | 

সবচেয়ে বড় কথ! হ'ল চপল শিক্ষার্থীর প্রাণশক্তির প্রকাশের জন্যে যথেষ্ট 
অনকাশের ZÉ কর|। কারণ প্রাণশক্তির অপপ্রয়োগের ফলেই অধিকাংশ 
ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খল! দেখা দেয় | এইজন্তে fann শিক্ষার্থীদের মধ্যে দায়িত্ববোধকে 
উদ্বুদ্ধ ক'রে তুলতে Bal তাদের হাতেই তাদের শাসন-শৃঙ্খলার ভার 
আংশিকভাবে ছেড়ে দিতে হবে| এইজন্যে প্রত্যেক শ্রেণীতে শ্রেণীতে ছাত্র- 
নেতা ও তার অধীনে একটি ক'রে ছোটখাট সমিতি গঠনের ব্যবস্থা করা 
যেতে পারে | তাছাড়৷ নান! স্থজনাত্মক কাজে তাদের নিয়োজিত .ক'রতে 
পারলে এই প্রবল সমস্তার সমাধান হ'তে পারে। 

কিন্ত শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবকদের মধ্যে যতদিন একটা নিবিড়, 
মধুর সম্পর্ক গ'ড়ে না উঠবে ততদিন পূর্ণ শৃঙ্খলার সম্ভাবনা কম I 

মোট কথা শিক্ষার্থীদের মধ্যে সুস্থ সবল মন যাতে শৈশব থেকে গণড়ে উঠতে 
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পারে সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে। কিন্তু তা ক'রতে হ'লে চাই ব্যক্তিত্বসম্পন্ন 
শিক্ষক, অনুকূল পরিবেশ ও আত্ম-প্রকাশের যথাযথ সুযোগ-স্থুবিধা | 

শাসনের অন্ত দিক_শাসন ও অন্শাসনের সার্থকতা আছে যদি তার - 
মনস্তাত্বিক ভিত্তি «ce অনেক সময় শাসন, শৃঙ্খলার পরিপোষক না হ'য়ে 
প্রতিবন্ধক হ'য়ে দীড়ায়। কারণ অনেক ক্ষেত্রে শান্তির উদ্দেশ্য হয় গৌণ। 

মনের ওপর রেখাপাত ক'রে অপরাধ থেকে অপরাধীকে fuge করাই 
হ'ল শাসনের প্রধান উদ্দেশ্য | কিন্ত তা gra গিয়ে প্রতিশোধের প্রবৃত্তি নিয়ে 
afè দৈহিক শাস্তি দেওয়া! হয়, তবে শাসনের উদ্দেশ্য হয় ব্যর্থ। এতে বিপরীত 
ফল ফলতে পারে। 

অপরাধের প্রবৃত্তিকে দমন করাই হয় শাসনের অন্যতম লক্ষ্য। কোন 
সময় db অপরাধীর সংশোধন শাসনের অন্যতম উদ্দেশ্য হয়ে দাড়ায় । আবার 
কখনও al শাস্তির উদ্দেশ্য হবে উদাহরণ zfè করা। কিন্তু শাস্তির উদ্দেশ্য 
যাই হোক না কেন, যতক্ষণ তা অপরাধীর চিত্তকে স্পর্শ না ক'রছে ততক্ষণ SI 
কার্যকরী হ'তে পারে না। এইজন্তে বহু রকমের শাস্তির ব্যবস্থা আছে। 
কখনও অপমান, তিরস্কার, কখনও শ্রেণীতে ছুটির পর আটকে রাখা» কখনও 
জরিমানা, কখনও a দৈহিক শাস্তি । 

শাস্তি মনস্তাত্ত্বিক ন! হ'লে অপরাধীর মনে শাসকের বিরুদ্ধে আরও বিক্ষোভ 
দেখা দেয়। ফলে অপরাধ-প্রবণতাও যায় বেড়ে। 

আবার অতিমাত্রায় দমন করতে গেলে নানা সমস্তা দেখা দেয়। দমনের 
ফলে নান! বিকৃতি ও বৈরুব্য দেখ! যেতে পারে । তাই সে সম্পর্কেও সচেতন 
. হতে হবে। 

তাই কেবল শাসনের দ্বারা শৃঙ্খলা-রক্ষা সম্ভবপর নয়। যে যার রুচি ও 
san GEAR যদি কাজ ক’রতে পায়, যদি প্রত্যেকের শক্তি ও উৎসাহ ঠিক- 


ভাবে প্রকাশের পথ পায়, তবে দেখা যাবে যে অপরাধ-প্রবণতা৷ অনেক পরিমাণে 


কমে CATR | 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় o, অভিভাবক ও শিক্ষকের যথাযথ নির্দেশ 


ও সহাসথভূতির অভাবে শিক্ষার্থীর মনে প্রথমে হতাশা ও পরে নানা বিবৃতি দেখা 


১১৬ শিক্ষা-প্রসঙ্গ 


দেয়। তাই বিশ্লেষণ করলে দেখা! যাবে যে, মানসিক বিকৃতির erg বেশী 
দায়ী শিক্ষার্থীর পরিবেশ। 


বিষ্যালয়-জীবনে প্রতিযোগিতা ও সহযোগিতার স্থান 
বাস্তব জীবনে প্রতিযোগিতার মাত্রা ক্রমশঃই বেড়ে চলেছে। মানুষকে 
এই প্রতিযোগিতার আবহাওয়ার মধ্যে মাথ তুলে দাড়াতে হ’লে তাকে অনেক 
সংগ্রাম FAS হয়। বাস্তবের এই চিত্র কঠোর হ'লেও সত্য, তাই শৈশব 
খেই, SAA জীবলের দিত লক্ষ্য at Dirt দেওয়া প্রয়োজন | 


প্রতিযোগিতার মূল্য সম্পর্কে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সন্দেহ জাগলেও তাকে একেনারে' 


অন্বীকার কয়| যায় লা। যে যার PDT যোগ্যত| ও মূল্য seul মাজে 
আসন ক'রে নেয়। তাই প্রতিযোগিতার ef না হ'য়ে জীবনে AYI, 
লাভ Fal এক রকম অসম্ভব | 

বিদ্ভালয়-জীবনেও এই প্রতিযোগিতার প্রশ্ন উকি anni সেখানেও তাল, 
মন্দ, নির্বোধ, বুদ্ধিমানের পৃথক মধ্যাদা দেওয়া হয়। তা ছাড়া বর্তমান পরীক্ষা- 
পদ্ধতি এই প্রতিযোগিতাকে পরিপুষ্ট ক'রেছে, কিন্ত সকলকে সমান সুযোগ 
দেওয়া ও সমানভাবে দেখা গণতান্ত্রিক আদর্শের মূল za) কিন্ত তবুও 
"a মানুষে পার্থক্য না দেখা দিয়ে পারে না। আর এই পার্থক্যের ওপর 
fefe ক'রে কেবল বিদ্যালয়ে কেন, সব ক্ষেত্রেই মানুষের মূল্য যাচাই 
করা হয়। 

আদর্শের দিক থেকে প্রতিযোগিতার স্থান যেখানেই হোক না কেন 
মনস্তাত্বিক দিক থেকে বিচার ক'রলে এর মূল্যকে স্বীকার ক'রতেই হবে। 
কারণ প্রতিযোগিতার মনোভাবই puce এগিয়ে নিয়ে যায় ও কর্মঠ ক'রে 
তোলে। farce একটি প্রতিযোগিতার আবহাওয়| থাকলে তা শিক্ষার্থীর 
মনে প্রেরণা যোগায়, তাকে অধ্যবসায়ী ক'রে COT | 

কোন একটি শ্রেণীতেও দেখা বায় যে, কয়েকটি শিক্ষার্থীর মধ্যে যদি একটি 
স্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা! থাকে, তবে প্রত্যেকেই নিজের উন্নতির জন্যে বিশেষ 
TRA হয়। প্রতিযোগিতাই কর্মোৎ্সাহকে উদ্দীপিত করে। 


বিদ্যালয়-জীবনের নানাদিক ১১৭ 


কিন্ত এই প্রতিযোগিতা যদি Sig রূপ ধারণ করে, যদি অস্বাস্থ্যকর হ'য়ে 
দাড়ায়, তবে Ul fessa] কারণ স্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতার অভাবে হৃদয়ের 
সম্পদ অনেক সময় নষ্ট হ'তে দেখা যায়। সহপাঠীদের মধ্যে প্রীতি ও ভালবাসা 
ব্যর্থ হবার সম্ভাবনা । এইজন্েই গান্ধীজী শিক্ষার মধ্যে প্রতিযোগিতাকে 
ঠাই দিতে চাননি | তার স্বপ্ন ছিল কি বিদ্যালয়-জীবনে, কি বৃহত্তর সংসারে 
সবখানেই একটা সহযোগিতার পরিবেশ গ'ড়ে তোলা । তার মতে শৈশব 
থেকেই মানুষের এই হানাহানি প্রবত্বকে দূরে la ফেলতে হবে। mm: 
Aisa লক্ষ্য নিয়ে সহযোগিতাকে প্রতিযোগিতার স্থানে প্রতিষ্ঠিত ক'রতে 
হবে । গাক্মীজীর সে ag কবে সার্থক হবে বল! ঘায় WD] তরে 'আজকেন 
অটিল সভ্যতার মাঝখানে দীড়িয়ে এই কথাই মনে হয় যে, বোধ হয় তার দূরদর্শী 
মন একটি চরম ইঙ্গিত দিতে সক্ষম হয়েছিল. 

বিদ্যালয়ে নান! রকম পরিকল্পনার মাধ্যমে সহযোগিতার এই আদর্শ ক্রমশঃ 
সঞ্চারিত কর! যায়। যত ভাবে তারা সমবেত হ'য়ে এক সাথে মিলে মিশে 
কাজ করতে পারে তার ব্যবস্থা! করার প্রয়োজন । এইজন্তে বিভিন্ন পরিকল্পনার 
সার্থকতা আছে। আর খেলা-ধুলার ও Sate পাঠ্য dee কর্ম-তালিকার 
মধ্যে সহযোগিতার প্রাধান্ত দিতে হবে। যে-কোন উৎসব আয়োজন, 
সভা-সমিতি, খেলা-ধূলা হোক না কেন প্রত্যেকটিকেই এই সহযোগিতার 
ভিত্তিতে গ'ড়ে তুলতে হবে। এইজন্তে শিক্ষকের বিশেষ নৈপুণ্যের প্রয়োজন | 

কখনও খেলা-ধুলা, কখনও অভিনয়, কখনও কোন উৎসব-আয়োজন, 
কখনও বিদ্যালয়ের কোন কাজ (উদ্যান রচনা, পাঠ-চক্র রচন! ) ইত্যাদি নানা 


পরিকল্পনার মাধ্যমে সহযোগিতাকে পরিপুষ্ট করা যায়। 


পিতামাতা ও সমাজের সহযোগিতা! 


সহযোগিতাই সমাজ-জীবনের GUTES রচনা করে। কেবল তাই নয়, 
বিভিন্ন স্তরের লোকের মধ্যে বোঝাপড়া ও সম্প্রীতি না থাকলে, শিক্ষাক্ষেত্রে 


সফলের আশা FF | 


১১৮ শিক্ষা-প্রসঙ্গ 


বিদ্যালয় সমাজেরই ছোটখাট সংস্করণ ; তাই বৃহত্তর সমাজের সাথে 
বিদ্যালয়ের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপিত না হ’লে, শিক্ষাক্ষেত্রে অনেক সমস্যাই 
থেকে যাবে | 

শিক্ষার্থীর কল্যাণ যেমন শিক্ষকেরও কাম্য তেমন অভিভাবকেরও অধিক 
কাম্য। তাই তাদের মধ্যে যোগাযোগের প্রয়োজন । নানাভাবে এই 
যোগাবোগকে নিবিড় ক'রে তোলা যায়। 4 

(ক) শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন; 

(4) শিক্ষক ও অভিভাবকের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন | 

(ক) শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে যোগাযোগ 

নানা পায়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে যোগাযোগ নিবিড় হ'তে পারে। 
শিক্ষার্থীর বাড়ীতে যদি মাঝে মাঝে যাতায়াত ক'রে শিক্ষক অভিভাবকের সাথে 
যোগাযোগ রক্ষা করেন, তবে পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক মধুর হ'য়ে ওঠে | আবার 
শিক্ষার্থীর যে-কোন প্রয়োজন হ’লে শিক্ষক তাকে বাড়ীতে আসতে বলবেন | 
এই যাতায়াতের ফেলেই শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও অভিভাবক পরস্পরের মধ্যে 
সন্জীতি জন্মাবে। . 

(4) শিক্ষক ও অভিভাবকের মধ্যে যোগাযোগ 

আজকাল অনেকেই ছুঃখ করেন যে, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর সম্পর্কের মধ্যে যে 
মধুর ভাব ছিল তা ক্রমশই কমে আসছে। কারণ বিশ্লেষণ ক'রলে দেখা যায় 
যে, সমাজের মধ্যে শিক্ষকদের প্রতি অবজ্ঞা এইজন্যে দায়ী | বিদ্যালয়ে শিক্ষক 
শিক্ষার্থীর যে শ্রদ্ধা আকর্ষণ কারন তার প্রভাব ক্ষণস্থায়ী হয়। কারণ শিক্ষার্থী 
যখন বিদ্যালয় থেকে বাড়ী ফেরে তখন সে সম্পূর্ণ fes পরিবেশে গিয়ে পড়ে। 
সেখানে সে অভিভাবকদের কাছ থেকে শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে অবজ্ঞান্চক 
আলাপ-আলোচনা শুনতে থাকে । ফলে শিক্ষকের প্রতি তার ale 
arp হ'তে থাকে | 

‘এই সমস্ত| দূর কণ্রবার জন্যে শিক্ষককে অগ্রণী হ'তে হবে। তাকেই 
বিদ্যালয়ের TEM পরিধি থেকে নিজেকে মুক্ত ক'রে বৃহত্তর সমাজের অঙ্গে 
যোগাযোগ ক'রতে হবে 


ষষ্ঠ অধ্যায় 


বিদ্তালয়ের পরিঢালন৷ 


প্রথমতঃ দেখা যাক শিক্ষার্থীকে কেন্দ্র ক'রে কি কি প্রয়োজন। শিক্ষার্থীর 
বিদ্যালয়ে উপস্থিতি সম্পর্কে শিক্ষককে সজাগ থাকতে হবে | তাই সে কোন্‌ দিন 
উপস্থিত, কোন্‌ দিন নয়, তার একটা সামগ্রিক ছবি পাবার জন্যে একটি ক'রে 
বাঁধানো খাতার প্রয়োজন। প্রত্যেক শ্রেণীর প্রত্যেক শাখার mcm এই তারিখ 
ও নাম-সম্বলিত খাতাকে বলা হয় Attendance Register| যে দিন যে 
শিক্ষার্থী অন্ুপস্থিত তা এই খাতা! থেকেই বোঝা! যাবে । কারণ প্রত্যেক মাসে 
কোন্‌ কোন্‌ শিক্ষার্থী মোট কতদিন উপস্থিত, কতদিন অনুপস্থিত, তা দেখবার 
জন্যে এই খাতার মধ্যে আলাদা ঘর থাকবে | 

শিক্ষার্থীর শ্রেণীর ert, উন্নতি, রুচি, অনুরাগ, ব্যক্তিত্ব, প্রভৃতি জানবার 
erg প্রত্যেক বিদ্যালয়ে প্রতোক শিক্ষার্থীর জন্যে একখানি ক'রে ছক-কাট৷ 
বই থাকবে। তার সম্পর্কে সব-কিছু তথ্য দিয়ে একে একে বইখানিকে 
we তুলতে হবে। মোট কথা এই বইখানিই হবে শিক্ষাথি-জীবনের একটি 
প্রতিফলক | ইংরাজীতে একে বলে Cumulative Record Card | 

আজ প্রত্যেক বিদ্যালয়ে এই ধরণের 0276-এর প্রবর্তন আবশ্যক হ'য়ে 
পণড়েছে। কারণ তা ন! হ'লে সুস্পষ্ট নির্দেশ, হু পরিচালনা সম্ভবপর নয়। 
তবে এই 'বইখানিকে অতি aR গোপনে রাখতে হবে। সাধারণতঃ শ্রেণী- 
শিক্ষক al বিশেষ কোন শিক্ষকেরই এই বইখানি অন্তান্ত শিক্ষকের সহযোগিতায় 
ভারে তুলতে OU ক'রতে হবে। তবে এই কাজ ভাবে ক'রতে হ’লে চাই 
শিক্ষকের নিরপেক্ষ অন্তদূর্টি। এর মধ্যে থাকবে শিক্ষার্থী সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ 
_তার সাফল্য, অসাফল্য, তার ব্যক্তিত্ব, স্বাস্্য_সব-কিছুই | 

সময়-তালিকা 


তাই পাঠ্য-তালিকার সঙ্গে সময়-তালিকার প্রশ্ন জড়িত। কোন্‌ বিষয় 
বিদ্যালয়ে দিনের কোন্‌ সময় শিক্ষার্থীরা প’ড়বে, সে বিষয়ে একটি কর্ম্মস্থচী 


১২০ শিক্ষা-প্রসঙ্গ 


প্রণয়ন করাই হ'ল সময়-তালিকার উদ্দেশ্য | এরূপ সময়-তালিকার মূল্য বথেষ্ট। 
কারণ সময়-তালিকাই ëng প্রতি শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে 
বিভ্ৰম দূর করে i এই frais’ হ'ল বিদ্ধালয়-জীবনের একটি বিশেষ উপকরণ। 
একটি নিয়ম ও নিষ্ঠাকে কেন্দ্র ক'রে একটি নিদিষ্ট পথে বিদ্যালয়ের কর্ম্মস্থচীকে 
রূপ দেয় এই সময়-তালিক1। তাছাড়া প্রত্যেকটি পাঠ্য-বিবয়ের প্রতি যাতে 
সমান দৃষ্টি দেওয়া হয়, যাতে বি্ভালয়ের কাজ শৃঙ্খলার সঙ্গে চলতে পারে, 
সেজন্যে সময়-তালিকা নানাভাবে নান! স্থানে রাখা উচিত। সময়-তালিকাকে 
বিদ্যালয়ের দ্বিতীয় ঘড়ি বলা চলে । যাতে বিনা আয়াসে এক নিমেষে সমস্ত - 


বিদ্যালয়ের সময়-স্থচী সম্পর্কে কারও ধারণা জন্মায়, সেরূপভাবেও নিয়লিখিত 
দিকে দৃষ্টি দিয়ে সমর-তালিকা প্রস্তুত করা উচিত £ 


(১) বিষয়-বস্তর আপেক্ষিক প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব, 
(২) বিবয়-বস্তর আপেক্ষিক কাঠিন্ত, 
(৩) শিক্ষার্থীর ক্লান্তি ও অবসাদ এবং 
(৪) শিক্ষকের সংখ্যা ও গুণাবলী | 
কে সময়-তালিকা! প্রণয়ন ক'রবেন ? 
এই সময়-তালিকা ধার! প্রণয়ন ক'রবেন, তাদের বিশেষ নৈপুণ্য না থাকলে 
এই কঠিন কাজ সম্ভবপর নয়। সাধারণতঃ প্রধান শিক্ষক বা সহকারী 
প্রধান শিক্ষকের তত্বাবধানেই সময়-তালিকা প্রণীত হয়। ফলে প্রত্যেক 
বিষয়ের জন্যে যে সময়-তালিকা নিদ্দিষ্ট হয়, তার পরিবর্তন কর কঠিন হয়ে 
পড়ে | তাই অনেক সময় বিষয়-শিক্ষকের হাতে বিষয় অনুযায়ী সময়-তালিকা! 
প্রণয়নের ভার দিলে বোধ হয় ভালো হয়। এতে বিষর-শিক্ষক তীর প্রয়োজন 
বুঝে সময়-তালিকা প্রণয়ন ক’রবেন। যেমন বাংলা-শিক্ষক ব্যাকরণ-রচনা, 
"tem জন্যে যখন সময়-তালিক! নির্ধারিত ক’রবেন, তখন তিনি তার 
প্রয়োজন বুঝে সময়-তালিকাকে পরিবর্তিত ক’রতে পারবেন। মোট কথা 
সময়-তালিকা-প্রণয়ন ব্যাপারে শিক্ষকদের সহযোগিতা একান্ত কাম্য | 
কোন্‌ ঘণ্টায় কোন্‌ শিক্ষক কোন্‌ শ্রেণীতে কি পড়াবেন, কখন খেলা-ধুলার 
অবকাশ, কখন শরীর-্চষ্চা বা পাঠাগারে পণ্ডবার সময়, FÒM বিদ্যালয় আরম্ভ, 
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কখন ছুটি সব-কিছুই সময়-তালিকার মধ্যে দেখানো থাকবে। কোন বিদ্যালয়ে 
সমবেত- প্রার্থনা al সাপ্তাহিক বিতর্ক-সভার ব্যবস্থা থাকলে, তার জন্তেও সময় 
নির্দিষ্ট থাকা উচিত। | | 

সময়-ভালিকা-প্রণয়নের নীতি--সময়-তালিকা প্রণয়ন ক'রবার সময় 
অনেকগুলি st চিন্তা TAN প্রয়োজন । বিদ্যালয়ের সারা বৎসরের কাধ্য- 
কলাপের কথা মনে রাখতে হবে। বৎসরে কতদিন ছুটি, দিনে কত ঘণ্টা 
কাজ Fal সম্ভব, কোন্‌ বিষয়ের কতজন শিক্ষক আছেন এ-সব কথা ভুললে 
চ'লবে না। 
* কেবল কোন্‌ বিষয় দিনের প্রথমভাগে পড়ালে ভাল হয়, কোন্‌ বিষয়কে 
শেষে দিলেও তা শিক্ষার্থীর পক্ষে বিশেষ ক্লান্তিকর হয় না, বিষয়-বস্তর কাঠিন্ 
অস্থসারে কোন্‌ বিষয়কে কোন্‌ কোন্‌ ঘণ্টায় পড়ানো উচিত ইত্যাদি নান! প্রশ্ন 
সময়-তালিকা-প্রণয়নের সঙ্গে জড়িত। এছাড়া শিক্ষার্থীদের দিকেও দৃষ্টি রেখে 
এই সময়-তালিক৷ প্রণয়ন ক'রবার প্রয়োজন | 

যে কয়টি বিশেষ বিশেষ দিক লক্ষ্য ক'রবার প্রয়োজন, তা হচ্ছে বৎসরের 
মোট সময়, শিক্ষকের সংখ্যা ও শিক্ষার্থীদের প্রয়োজন | 


সপ্তম অধ্যায় 
বিদ্তালয়ের সংগঠন 
পাঠ্য-বহিভূক্তি কার্য্যাবলী 

কাজ কিংবা খেলা যাই হোক না কেন, সবখানেই শিশুর আনন্দের মূল wale 
যাতে ব্যাহত না হয়, সেদিকে দৃষ্টি সজাগ রাখতে হবে। ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ 
বিকাশের জন্যে যাতে শিশুর নানাভাবে অভিজ্ঞ! জন্মাতে পারে, সেজন্যে 
পুস্তকহীন শিক্ষার মূল্য কম নয়। খেলা-ধুলার মাধ্যমে শিশুরা যে স্বতঃস্ফূর্ত 
সানন্দ লাভ করে, তা তাদের ব্যক্তিত্বকে বিকশিত ক'রে তোলে। তাই 
শ্রেণীর পড়াশুনা ছাড়াও নানাভাবে শিক্ষার্থীদের দৈহিক ও মানসিক পরিপুষ্টির 
ব্যবস্থা করা উচিত। 

শ্রেণী-পাঠনের বাইরে যে-সব কাজের ব্যবস্থা কর! উচিত, সেগুলিকে 
নিয়লিখিত পর্যায়ে ভাগ করা! যায় £ 

কে) খেলা-ধুলা ও শরীর-চর্চা ; 

(৭) শিল্পকাজ ও স্জনাক্মক কর্ম) 

(গ) আনন্দ-উৎসব; 
~ DI সামাজিক কাজ ইত্যাদি ৷ 
মনে রাখতে হবে যে, আজ বিদ্যালয়ের কাজ কেবল পাঠনের মধ্যেই 
সীমাবদ্ধ নয়। এই সব কাজ আজ বিছ্যালয়-জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ হ'য়ে 
দাড়িয়েছে। তার! আজ বিদ্যালয়-জীবনের সাথে অদ্গাদিভাবে জড়িত। 

এইসব কাজের উদ্দেশ্য হবে 

(5) ব্যক্তিত্ব-নিরূপক গুণাবলীর বিকাশ ও আবিফার ; এবং 

(২) দেহ-মনের পর্রিপুষ্টি। 

ব্যক্তিত্বকে পরিপুষ্ঠ PAS হ'লে নিয়লিখিত গুণগুলির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য 
রাখতে হবে 2— 


বিদ্ধালয়ের সংগঠন ১২৩ 


(3) আত্মবিশ্বাস, (২) সহযোগিতা ও মানব-প্রীতি, (৩) দায়িত্ববোধ, 
(s) মৌলিক চিন্তাশক্তি ও পর্যবেক্ষণ-ক্ষমতা, (৬) বিচার-শক্তি এবং (e) 
নিভাঁকতা। 

খেলা-ধুলা ও শরীর-চর্চা__বিদ্ভালয়ের রুদ্ধ পরিবেশের অন্তরালে 
শিক্ষার্থীর প্রাণ অনেক সময় হাপিয়ে ওঠে। তাই নানাপ্রকার খেলা-ধুলার 
প্রবর্তন ক'রে বিদ্যালয়-জীবনে বৈচিত্র্য আনতে হবে। খেলা-ধুলার মধ্যে শিশু 
যে আনন্দ পায়_-তা তার শিক্ষার পথকে সুগম ক'রে দেয়। খেলা-ধুলার 
মাধ্যমে শিশুর শৃঙ্খলা সম্পর্কে চেতনা ও সহযোগিত! গ'ড়ে ets) অনেক 
ক্ষেত্রে শিশুরা নিজেরাই শৃঙ্খলার জন্যে আইন প্রণয়ন ক'রে থাকে । শিশুরা 
নিজেরাই নিজেদের শিক্ষক ga দীড়ায়। শিক্ষার্থীর নানারকম সহজাত বৃত্তি 
খেলা-ধুলার মধ্যে পরিমাজ্জিত হয়। প্রতিযোগিতার সঙ্গে সঙ্গে সহযোগিতার 
ভাব নানারকম ক্রীড়ার মাধ্যমে উন্মেষিত হয় । আবার খেলা-ধূলা শ্রিশুমনে 
কেবল আনন্দেরই সন্ধান দেয় না, দেহ-মনকে সুস্থ ও সবল ক'রে তোলে | 
মোট কথা, যত রকম WARS কার্ধ্যাবলী আছে, তার মধ্যে খেলা-ধুলার 
স্থান সবচেয়ে উঁচুতে | এই প্রসঙ্গে বয়েজ স্কাউট, ত্রতচারী নৃত্য প্রভৃতিরও নাম 
বিশেষ উল্লেখযোগ্য | 

শিল্প-সাহিত্য ও স্থজনাত্মক কার্ধ্য-_খেলা-ধূল! ছাড়া সাহিত্য-প্রকাশ 
ও অন্থরূপ স্থজনাত্মক কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিত্ব পরিণতি লাভ করে। 

ভাত বোনা, wel কাটা, কাঠের কাজ, মাটির কাজ, ছবি আঁকা প্রভৃতি 
নান। কাজকে কেন্দ্র ক'রে শিক্ষার্থী যথেষ্ট আনন্দ পায়। ফলে তারা আনন্দের 
সঙ্গে এই সব কাজ ক'রে অবসর মুহূর্ভকে সার্থক কারে তোলে । এই সব 
কাজের মাধ্যমে কেবল দৈহিক উন্নতিই হয় al, বৃদ্ধির পরিচালনা, রুচি-গঠন 
ও মনের উৎকর্ষ-সাধনে এই কার্য্যের মূল্য অনেকখানি। সাহিত্যিক GREAT 
গ'ড়ে তোলবার পথে ছেলেবেলা থেকেই শিক্ষার্থীদের গল্প বা ছড়া রচনায় 
উৎসাহিত FAB হবে। কেউ কেউ এই সব গল্প, কবিতা সংগ্রহ ক'রে 
শ্রেণী-পত্রিকা সম্পাদনা ক’রতে পারে । যেমন শ্রেণীর পত্রিকা থাকবে, তেমনি 
বিদ্ধালয়ের প্রাচীর-পত্রের প্রবর্তন ক'রতেও শিশুদের উৎসাহিত করা দরকার 


১২৪  শিক্ষা-প্রসঙ্ 
তাছাড়া আত্ম-প্রক!শের পথে সহায়তা ক'রতে হ’লে অভিনয় ও বিতর্ক সভার 
আয়োজন ক’রতে উৎসাহিত ক'রতে হবে। 

আনন্দ-উৎসব-_বিদ্যালয়-জীবনকে বৈচিত্র্যময় ক'রে তোলে বিদ্যালয়ের 
আনন্দ-উৎসব। তাই বিদ্যালয়কে কেন্দ্র ক'রে আনন্দ-উৎসবের আয়োজন 
করা বাঞ্ছনীয় | 

শিক্ষার লক্ষ্য কেবল মানুষকে চিন্তাশীল করাই নয়, তাকে বাস্তব জীবনের 
উপযোগী ও কর্শঠ ক'রে তোলা। 

এই লক্ষ্য সম্পর্কে প্রত্যেক শিক্ষাবিদূই সজাগ । শিক্ষার এই লক্ষ্যের দিকে 
Sief হয়েই রবীন্দ্রনাথ গ'ড়েছিলেন তার জীনিকেতন, গান্ধীজি গ'ড়ে তুললেন 
তার সেবাগ্রাম | 

জীবনের সাথে শিক্ষার যোগাযোগকে অস্বীকার করা যায় না। তাই 
বাস্তবের অভিজ্ঞতা মিশিয়ে শিক্ষা-সুচীকে প্রণয়ন করতে হবে । বাস্তব থেকে 
বিচ্ছিন্ন হ’য়ে প’ড়লে শিক্ষা হবে অল্রহীন, অসম্পূর্ণ | 

FAR হচ্ছে জীবনের গান। জীবন ছন্দোময় হ'য়ে ওঠে কর্শেরই কল্যাণে | 
তাই ত কৰ্ম্মকে যোগ বলা হ'য়েছে। FAB আনে প্রাণের স্পন্দন, বর্ম্মাই 
জাগিয়ে দেয় garan সুপ্ত শক্তিকে । আপন সত্তার অনুভূতি হয় কর্মের 
মাধ্যমে। তাইত শিক্ষাক্ষেত্রে ক্রিয়ার মূল্য অপরিসীম ব'লে dips 
হ'য়েছে। 

অনেক সময় শিল্পকাজে শিক্ষার্থীর আকর্ষণ আরও প্রবল হয়, কারণ এর 
মধ্যে আছে sën উন্মাদনা। কর্ম্মের মধ্য দিয়ে অভিজ্ঞতার ডালি পূৰ্ণ হয় 
শিল্পকাজের মাধ্যমে। জ্ঞানকে বাস্তবের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত ক'রে গণড়ে 
তোলাই হ'ল শিল্পকাজের বড় সার্থকতা | ইন্দ্ৰিয়ান্তভূতি ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার 
বিস্তার, দেহ-মনের পরিপুষ্টি, সব-কিছুই সম্ভবপর হয় এই শিল্পকাজের 
কল্যাণে। 

শিল্প সম্পর্কে একটি কাধ্যক্রম থাকা উচিত। যেমন-_ 

(১) কাজের মধ্যে শিশুকে যথেষ্ট স্বাধীনতা দিতে হবে। 
(২) হজ থেকে কঠিন কাজের দিকে এগিয়ে যেতে হবে। 
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উপকরণ :— : 

টুকিটাকি জিনিস থেকে সুরু ক'রে সব-কিছু উপকরণই কাজে লাগতে 
পারে। কি ক'রে সামান্ত জিনিপগুলিকে কাজে লাগানো যায়__কি ক'রে ছোট 
কাঠ বা কাগজের টুকরা, টিনের বাক্স ও ual PRA চট বা চামড়াকে সুন্দর 
রূপ দেওয়া যায়, তা দেখিয়ে দেওয়াই হ'ল শিল-শিক্ষকের কাজ | 

শিল্পকাজে অভ্যাসের ফলে শিক্ষার্থীদের অনেক গুণের বিকাশ Sèl 
নিয়মানুবর্তিতা, অধ্যবসায় ও ধৈৰ্য্য_এই কাজের পাথেয়। শুধু তাই নয় যৌথ 
দায়িত্ববোধেরও এই কাজে বিশেষ প্রয়োজন আছে। তাছাড়া এই শিল্পকাজকে 
কেন্দ্র ক’রে অনেক বিষয়-বস্তু সরস হ'য়ে ওঠে । সাহিত্য, অঙ্ক, ইতিহাস, 
ভূগোল প্রভৃতি পাঠ্য-বিবয় কাজের মাধ্যমে শেখানো যায়। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার 
উপর যদি ভাষা কিংবা অঙ্কের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে পরবর্তী কালে 
শিক্ষার্থীর চিন্তার স্পষ্টতা আসবে ও জ্ঞানের ভিত্তি হবে পাকা। সেইজন্তে 
হাতের কাজকে কেন্দ্র ক'রে শিক্ষা দিলে শিল্প-সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা ছাড়াও শিক্ষার্থীর 
মানসিক বিকাশের পথও অনেকখানি প্রশস্ত হয়। এখানেই খুঁজে পাওয়া যায় 


বুনিয়াদী শিক্ষাকে শিল্পকেন্্রিক করার সার্থকতা | 


শিক্ষায় চারু-শিল্প ও হাতের কাজ 

গীতি ও নৃত্য-_মানব-জীবনে গীতি-নৃত্যের মূল্য সম্পর্কে আজও অনেকে 
সংশয় পোষণ করেন। কিন্ত নৃত্যই প্রাণধর্শ্মের পরম প্রকাশ, সভ্যতার চরম 
অবদান। গীতির মাধ্যমেই প্রাণের “EE, মনের বিকাশ | 

গীতিকেই কেন্দ্র ক'রেই গ'ড়ে ওঠে সংস্কৃতির তাজমহল | সঙ্গীত জীবনের 
ছন্দোময় AA | 

তাইত শিক্ষাক্ষেত্রে তার প্রভাবকে অস্বীকার করা যায় না। 

তাই আনন্দের সন্ধান মেলে সঙ্গীতের মাধ্যমে । আর সেই আনন্দ শিক্ষাকে 
সহজ ক'রে তোলে । সাবলীল ছন্দ শিশু ও কিশোরদের প্রাণকে মাতিয়ে 
তোলে। ছন্দে ছন্দে দুলতে থাকে তাদের হৃদয় d সুরের আকর্ষণ, ছন্দের 
আবেদন প্রবল। তাই যা-কিছু কানে বাজতে.থাকে, তাই মনে তুফান তোলে | 


১২৬ শিক্ষা-প্রসঙ্গ 


শিশুর মন কল্পনাপ্রবণ। রসের আবেদনে সে মন সজীব হ'য়ে ওঠে | 

কেবল কল্পনার বিকাশেই নয়, আদর্শের উদ্বোধনে সঙ্গীতের প্রভাব 
সামান্ত নয়। 

মনের মণিকোঠায় গীতির Peal সোনার কাঠির মত geren অনুভূতি 
জাগিয়ে দেয়। 

শিক্ষাক্ষেত্রে জাতীয় সঙ্গীতের স্ান-_গীতিধর্ম্কে বাদ দিয়েও জাতীয় 
সঙ্গীতের বিশেষ একটি মূল্য আছে। দেশগ্রীতির আদর্শ উদ্বুদ্ধ করে এই জাতীয় 
সঙ্গীত। মন erg ওঠে দেশ-মাতৃকার প্রতি ভক্তিতে। তাই প্রতিটি 
বিদ্যালয়েই জাতীয় সঙ্গীতের অহ্থশীলন হওয়ার প্রয়োজন | 

রদ্ধাতরে সুস্পষ্টভাবে জাতীয় সঙ্গীতকে ধ্বনিত ক'রে তুলতে হবে। দরদ 
দিয়ে অবনতশিরে এই সঙ্গীত গাইতে হবে। অন্তরের স্পর্শে গীতি হ’য়ে উঠবে 
সার্থক | 


কাজ ও খেলা 

শন আমাদের চঞ্চল, তাই সব সময়ে কোন-না-কোন বিষয়ে সে নিযুক্ত 
থাকতে চায়। চুপ ক'রে ব’সে থাকলেও নানারূপ চিন্তা এসে ভিড় করে। সে 
সব চিন্তা অনেক সময় এলোমেলো, সুতরাং নিক্ষল। পরিশ্রম না ক'রলে দেহ 
যেরূপ অকেজো ও স্বাস্থ্যহীন হ'য়ে পড়ে, মনও সেরূপ জড়ভাবাপন্ন হয়। মন ও 
দেহকে ব্যস্ত রাখতে হবে। মন নিজের Seat কোন ব্যাপারে নিযুক্ত 
থাকতে চায়। যে সব বিষয়ে তার উৎসাহ ও আগ্রহ বেশী সেই সব কাজই সে 
বেচ্ছাপ্রণোদিত হ'য়ে ক'রতে চায়, সেই কাজ হ'তেই সে আনন্দ লাভ করে। 
চপল শিক্ষার্থী লেখাপড়ার চেয়ে খেলা ক'রতে বেশী ভালবাসে, কারণ খেলাতে 
তার আনন্দ বেশী। যে খেলা সে স্বতঃস্ফূর্তভাবে PAS পারে না সে 
খেলাতেও সে আনন্দ পায় না, তাতে তার উৎসাহও থাকে না। সে খেলা 
তার কাছে কাজের সামিল হ'য়ে পড়ে” আবার কোন ছেলেকে যদি তার 
Zeta! কোন কাজ দেওয়া যায়, সে কাজ সে ARAL সম্পন্ন ক'রবে, 
কারণ তাতে থাকবে তার উৎসাহ ও আনন্দ । কাজও হ'য়ে যায় খেলা, যদি 
তা স্বতঃ্ফুৰ্তভাবে সম্পন্ন হয়। আবার খেলাও কাজে পরিণত হয় যদি তা 
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স্বেচ্ছাপ্রণোদিত ai হয়। কাজেই শিশুর মনের বিকাশ বা দেহের স্বাস্থ্য 
উন্নীত PAS হ'লে প্রথমে তার মনের গতি লক্ষ্য রাখতে হবে। A সব 
কাজে তার উৎসাহ ও আগ্রহ বেশী--সে সব কাজের ভিতর দিয়েই তাকে 
চালিয়ে নিয়ে যেতে হবে। ক্রমে অন্তান্ত বিষয়ে তার আগ্রহ জাগিয়ে তুলতে 
হবে। তা হ'লে সে স্বেচ্ছায় আনন্দের সাথে শিক্ষার পথে অগ্রসর হবে | 

মন সম্বন্ধে যা সত্য দেহ সম্বন্ধেও ঠিক তাই | উৎসাহ ও আনন্দ-বর্দক না! 
হ’লে শিশুর অঙ্গ-সঞ্চালনেও কোনও রূপ আগ্রহ প্রকাশ করে না। eat 
তাদের স্বাস্থ্য গঠিত হ'তে হ’লে তারা যাতে আনন্দ পায় সেই দিকে দৃষ্টি রেখে 
তাদের দেহ-গঠনের উপযোগী ব্যায়াম নির্বাচন ক'রতে হয়। আজকাল 
শিক্ষা-পদ্ধতি এইজন্তে শিশুকেন্দ্রিক হতে চলেছে । মানসিক d দৈহিক সব 
শিক্ষাই আজ শিক্ষার্থীর মন, ইচ্ছা, আগ্রহকে কেন্দ্র ক'রে। খেলাই হউক 
বা পড়াই হউক, একভাবে অধিকক্ষণ চ’ললে দেহের ও মনের অবসাদ আসে | 
কাজেই এদের ফাকে ফাকে দরকার হয় বিরতির । ইচ্ছা অনুযায়ী শিক্ষার্থী 
sitaa চিত্র, গাইবে গান, অন্কসন্ধান ক’রবে নান! বিষয়ে । এর ফলে এদের 
মন কোনও বিশেষ বিষয়ে আকৃষ্ট হবে। জাগবে আগ্রহ, একাগ্রতা | 
এ্রকাস্তিকভাবে কাজ করার দরুণ জীবন হবে সার্থক I ` 


বিষ্ঠালয়ের স্বাস্থ্য 

বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা ৫1৬ ঘণ্টা থাকে | স্ৃতরাং স্বাস্থ্যকর মনোরম 
পরিবেশে বিগ্ভালয়-গৃহ স্থাপিত হওয়া প্রয়োজন | কল-কারখান! ও বাজার 
হ'তে দুরে, ঘিঞ্জি পল্লীর বাইরে, BAS স্থান বিদ্যালয়ের পক্ষে আদর্শ পরিবেশ | 
ব্যায়াম ও খেলার em মাঠ থাকা আবশ্যক | সেখানে থাকবে ফুলের বাগান ও 
ate বিদ্যালয় চিত্তাকর্ষক হ'লে বালকদের মন প্রফুল থাকে । পরিবেশ 
মনোরম হ'লে স্বাস্থ্যও ভাল থাকে। দেহের স্বাস্থ্য ও মনের আনন্দ দুই-ই 
শিক্ষার অন্কুল। বিদ্যালয়ের ঘরগুলি প্রশস্ত হবে। প্রতি ছাত্রের জন্য ৮ হ'তে 
১৫ বর্গফুট পরিমিত স্থান থাকা প্রয়োজন। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রতি ছাত্রের 
৮ বর্গফুট স্থান হ'লেও চ'লতে পারে । ঘরের উচ্চতা অন্ততঃ ১১ ফুট হবে, 
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আলো-হাওয়ার gael থাকবে । জানালা-দরজার সংখ্যা বেশী হওয়া 
আবশ্যক । হাওয়ার অবাধ চলাচলের জন্য জানাল! রুজু রুজু হবে। প্রশ্বাস- 
বায়ু বেরোবার জন্যে থাকবে ভেন্টিলেটর | 

জলপানের ব্যবস্থ৷ £__শহরে সাধারণতঃ কর্পোরেশন ও মিউনিসিপ্যালিটি 
জল সরবরাহ ক'রে থাকে । বিদ্যালয়ে ছাত্রদের জলপানের জন্যে কলের ব্যবস্থা 
থাকা ভাল। ছাত্রদের সংখ্যান্থবায়ী যথেষ্ট কল থাকলে ছাত্ররাই কল হ'তে 
জল পান PAS পারে। প্রতি ছাত্রের জন্য আলাদ! গ্রাস থাকবে । হয় 
নিজের! বাড়ী হ'তে আনবে, নয়ত স্কুলে কাগজের গ্রাসের ব্যবস্থা রাখতে হবে। 
জল-নংরক্ষণ ব্যবস্থার দিকে স্কুল কর্তৃপক্ষের যথেষ্ট দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন l 
পল্লীগ্রামে পাতকুয়ে! বা নলকুপ হ'তে জলের ব্যবস্থা ক'রতে হয়। গভীর 
নলকুপের জল বিশুদ্ধ ; কাজেই স্কুলে নলকুপ থাকা আবশ্টক। কোনও 
কারণে পাতকুয়োর জল ব্যবহার ক’রতে হ'লে অনেক সতর্কত অবলম্বন 
PMS হবে। 

পায়খানা! ও প্রস্রাবের স্থান £_স্কুলঘর হ'তে অন্ততঃ ২০ গজ দূরে 
পায়খানা! ও ekstra স্থান হবে এবং নিয়মিতভাবে এগুলোকে পরিষ্কৃত ক'রতে 
হবে। পায়খান| ও প্রজ্রাবখানা অপরিচ্ছন্ন থাকলে ছাত্রগণ হয়তো! মাঠেই 
মলত্যাগ করবে | মাঠে বা অন্য কোন ঝোপ-জঙ্গলে মলত্যাগ করলে, নানারূপ 
জীবাণু বিস্তারের আশঙ্কা থাকে। 

্বাস্থ্যসূচক কার্য্যাবলী ও খেল! :_স্ুলে ভর্তি হবার আগে বালকদের 
জীবন থাকে মুক্ত ও কর্মচ্চল। স্থুলে নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্যে তাদের ANA গতি 
বাধাপ্রাপ্ত হয়। খেলাধুলার মাধ্যমে জীবনধারায় আসে পরিবর্ভন। ৫1৬ ঘণ্টা 
ধ'রে ব'সে তারা শিক্ষা গ্রহণ করে। কাজেই অঙ্গ-সঞ্চালনের প্রয়োজন কম নয় | 
ঠিক সময় স্কুলে উপস্থিত হবার sa তার! abl, »টায় খেয়ে আসে এবং 
ছুটির সময় পর্য্যন্ত অনেকেরই অন্ত কিছু না খেয়ে থাকতে হয়। সুতরাং স্কুলের 
শেষে তার! দৈহিক ও মানদিক ক্রান্তি ও অবসাদ অন্ভব করে। এ অবস্থায় 
আনন্দদায়ক খেলা-ধুলাও তাদের আর আকর্ষণ ক'রতে পারে All অথচ 
পৰ্য্যাপ্ত অঙ্গ-চালনার ওপর তাদের স্বাস্থ্য ও শক্তি নির্ভর করে। কাজেই 
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স্কুলে খেলা-ধূলা ও টিফিনের ব্যবস্থা geg বাঞ্ছনীয় প্রতি দু'ঘণ্টা ক্লাস 
হবার পর ৫1১০ মিনিট বিরতি দেওয়ার প্রথা এদের পক্ষে বোধ হয় উপযোগী | 
ছাত্রদের বয়সান্্যায়ী খেলার নির্বাচন করা দরকার | 


স্কুলের আসবাবপত্র_স্কুল-ঘরের ডেস্ক ও বেঞ্চ ছাত্রদের উপযোগী 
হবে। পায়ের পাতা সম্পূর্ণ যাতে মেজেয় রাখা যায় সেই অনুযায়ী উচু হবে। 


` চেয়ার আরামপ্রদ ও ব্ল্যাকবোর্ড পরিচ্ছন্ন হবে, আর ঘরের মেজে হ'তে প্রায় 


২৭ ইঞ্চি উঁচুতে থাকবে। ছাত্রগণের চোখের সামনের দেওয়ালের রঙ হবে 


' ফিকে । সাদা রঙ চোখে Wd লাগায়। Wi দিক হ'তে ঘরে আলো আসার 


ব্যবস্থা থাকবে । ডেস্কের উচ্চতা সম্মুখের দিকে বুক পর্য্যন্ত হবে, আর তার 
আকার হবে সামনের দিকে ঢালু । ব্যায়ামের জন্য থাকবে জিমনাসিয়াম্‌। 
তাতে -নিম্-তালিকান্বযায়ী সরঞ্জাম থাকার প্রয়োজন :— 


wo বা ৪০ জোড়া হান্ধা des, 

vo Fi ৪০ জোড়! কাঠের ডাম্বেল, 

৩ anvi প্যারালাল বার (বিভিন্ন উচ্চতাবিশিষ্ট ), 

১টি ভণ্টিং safer বোর্ড_ ম্যাট বা গদি, 

৩টি হরাইজন্টাল বার (বিভিন্ন উচ্চতাবিশিষ্ট ), 

৩০ ঝা ৪০টি ছোট আকারের মাদুর, খালি হাতে ব্যায়ামের eg কয়েকটি 
টেনিশ বল, তেঁতুল বীচি d মটর বীচি-তরা কয়েকটি থলি, 

দৌড়ানো, লাফ বা ছোঁড়া প্রভৃতির জন্য সরঞ্জাম, 

. ২টি উচ্চলক্ফের পোষ্ট (“High jump post ), 
77১টি দড়ি al বাশ, 

১ পোলভল্টের পোষ্ট এবং পোল, 

২ খণ্ড কাঠ (একটি অর্দ-বৃত্তাকার লৌহ গোলক নিক্ষেপের জন্য ) 1 

তাছাড়া হকি, ফুটবল; ভলিবল প্রভৃতি খেলার সরঞ্জাম থাকবে। এছাড়া 
থাকবে-ওজন নেবার wm উচ্চতা মাপবার, জন্য কাঠের পোষ্ট, ষ্টপ ওয়াচ, 
মাপবার ফিতা, প্রাথমিক চিকিৎসার ওষুধ ও যন্ত্র । 

E 
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শিক্ষার পূর্ণতার জন্ ব্যায়াম অপরিহার্য্য। ব্যায়াম ও খেলার ভিতর দিয়ে 
বালকেরা সহযোগিতা, সুষ্ঠ অঙ্গভঙ্গী, স্তায়পরায়ণতা, ক্ষিপ্ত! প্রভৃতির অভ্যাস 
করে। এই সব অভ্যাসের ফলে সে প্রকৃত শিক্ষালাভ করে । স্কুলের কার্য্য- 
তালিকার মধ্যে যাতে প্রতি ছাত্র প্রতিদিন অন্ততঃ বয়সান্থযায়ী ২০ হ'তে 
৪০ মিনিট দৈহিক এবং স্বাস্থ্য শিক্ষায় নিযুক্ত থাকে; সে প্রকারের কার্য্যস্থচী 
থাক! আবশ্যক | প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রদের উপযোগী খেল! (ষথ1__ঘোড়ার 
মত GIA, হাস ব! কাকের মত চল! ইত্যাদি ) থাক! উচিত | গল্পের মাধ্যমে 
নানারূপ অঙ্গ-নধশলন সম্ভবপর | এখানে শিক্ষক গল্প ব'লে যাবেন, তার সাথে 
ছাত্রগণ অঙ্গভঙ্গী দ্বার! crece অভিনয় ক'রবে। 


এ বয়সের ছেলের! কল্পনাপ্রবণ। কাজেই সেরূপ খেলাতেই এরা আনন্দ 
পায়। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শারীরিক শিক্ষার মধ্যে থাকবে মার্চ করা, যাতে 
ছাত্রগণ সোজা দাড়াতে বা চলতে শেখে । শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের জন্য বিভিন্ন 
রকমের ব্যায়াম, অন্স্থানের মধ্যে ছোটখাট খেলা, বয়স ও দক্ষতা অন্থযায়ী 
নানারূপ কসর fèsa জিমনাষ্টিক জাতীয় ব্যায়াম ও হকি, ফুটবল প্রভৃতি খেল! 
বৎসরের বিভিন্ন ধতুতে প্রবর্তিত PAS হবে| কিন্ত fanm পাঠ্য- 
তালিকা এত ভারাক্রান্ত a, এই অতি-প্রয়োজনীয় শিক্ষার জন্য প্রতিদিন ১ ঘণ্টা 
সময় দেওয়াও মুস্কিল হ'য়ে পড়ে। স্বাস্থ্য-শিক্ষার জন্য আজকাল অনেকেই 
সচেতন, কিন্ত তার জন্য এখনও পর্যন্ত বিশেষ কোন ব্যবস্থা হয়ে ওঠেনি। 


তাই প্রয়োজন হ'লে স্কুলের shyla পরিবর্তন.কর| দরকার খাবার 
পরেই ব্যায়াম কর! ঠিক নয়, শেষের দিকেই ব্যায়ামের সময় ASRS ক'রতে 
হবে। অথবা সকাল-বিকেলে স্কুলের ব্যবস্থা PAW হবে । দূরাগত ছাত্রের! 
খাবার নিয়ে আসবে, নতুবা বিদ্যালয়ে খাদ্যের ব্যবস্থা FAS হবে। মামুলী 
তাবে চলাতে প্রতি বৎসর শক্তির অপচয়ই-হয়। 

সমাজ সংসারের কাজে যোগ্য ক'রে তোলা শিক্ষার উদ্দেশ্য | 


স্বাস্থ্য ও শক্তির অধিকারী হ'লে তবেই আসে আক্ম-প্রত্যয়, সাহস ও 
কাজের প্রেরণা | 
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দেহের পরিপোষণ-_স্থসম খাদ্যের দ্বারাই আমাদের দেহের পরিপুষ্ট 
হয়। খাদ্য সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান, লাভ করা দরকার। dia আহরণ প্রকৃতই 
আয়াপ-সাধ্য ও সুখাছ্-সংগ্রহ ব্যয়বহুল। Aa সকল প্রকারের খাছযও 
লভ্য নয়। eigene সব খতুতে !সব প্রকারের dia পাওয়া যায় না। 
অথচ যথোচিত এবং স্থসম dran ব্যবস্থা al FAS পারলে শরীর পুষ্টি হয় 
না, নানারূপে রোগে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা দেখা দেয়। দেহের যথাযথ 
পুষ্টি না হ’লে রোগ'প্রতিরোধক শক্তি কমে যায় এবং সংক্রামক রোগে আক্রান্ত 
হওয়াও বিচিত্র নয়। শরীরের পরিপোষণ সম্বন্ধে ছাত্রদের শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা 
থাকা দরকার খাদ্যের পরিমাণ ও প্রক্কৃতি নির্ভর করে বয়স, পরিশ্রম ও 
নরনারী-বিভেদের উপর | ১৬ বৎসরের বালকদের, বালিকাদের অনুপাতে, 
অধিক খাদ্যের প্রয়োজন | -উপরস্ত dia যথোচিতই হউক বা X হউক, এক 
প্রকার খাছ অধিক দিন খেলে রুচির faefe ঘটায়, সেইজন্য খাছ্যের পরিবর্তন 
আবশ্তক। খতুভেদে খাদ্যের পরিমাণ'বীড়ানো। বা কমানো উচিত। গ্রীষ্ম বা 
বর্ষা অপেক্ষা শীত খতুতে পরিপাক-শক্তি বৃদ্ধি পায়। কাজেই গরমকালে যে 
পরিমাণ খাদ্য খেয়ে আমর! হজম করতে পারি, শীতকালে তার চেয়ে বেশী খান্ত 
আমাদের হজম হয় 1 পরিদ্ধার-পরিচ্ছন্নতা e রন্ধন-প্রক্রিয়ার উপরও dag 
ete নির্ভর করে | মাংস বা প্রোটান-বহল অতি-আবশ্যকীয় ata নানাবিধ: 
মসলা-সংযোগে ai ক'রলে তা ছুপ্পাচ্য হ'য়ে ওঠে । কাজেই এই সব বিষয় 
বিবেচন| ক'রে আমাদের খাগ্-তালিকা! প্রস্তুত ক'রতে হবে। 


। ২২২১ 


Bey অধ্যায় | 
বি্তালয়-জীবনে স্বাস্থ্য o zéi 


স্বাস্থ্যই জীবনে আনন্দের উৎস-| ' বেঁচে থাকতে হ’লে চাই সুষ্ঠু ও কর্ম্মাঠ 
জীবন। রুগ্ন শরীরে যদি সব সময়ে প্রাণ থাকতে elitis হ'তে হয়, তবে 
সে জীবনে Wu নেই__-আনন্দও নেই 1 কাজেই স্বাস্থ্যহীনতার কারণগুলো! 
দ্বিধাহীন হয়েই দূর ক’রতে হবে প্রতি ISIT এমন অনেক মৃত্যু হয় 
যেখানে হয়ত তা প্রতিরোধ কর! যেতে পারে । জীবনের এই দারুণ অপচয় 
শুধু পরিবারেই দুঃখ আনে al, জাতির উন্নতির পক্ষেও প্রতিবন্ধক হ'য়ে দীড়ায় । 
এই অপচয় নিবারণ মোটেই কষ্টসাধ্য নয় । 

স্বাস্থ্যই জাতি ও দেশের সম্পদ। ্বাস্থ্যহীন রুগ্ন জাতি দেশের ভার- 
স্বরূপ। স্বাস্থ্যের জন্য 'অর্থব্যয় সার্থক হয়। তাই শিক্ষার অপরিহাধ্য অঙ্গ 
হিসাবে শ্বাস্থ্যশিক্ষ! বিদ্যালয়ের পাঠ্য-তালিকাভুক্ত হওয়া উচিত। i 

্বাস্থ্যহীনতার প্রধান কারণ ছুটি--একটি অনভিজ্ঞতা, eat ব্যক্তিগত 
জীবনে স্বাস্থ্যনীতির প্রতি অবহেলা ।- কাজেই স্বাস্থ্য সম্বন্ধে জ্ঞান অর্জনের 
সঙ্গে স্বাস্থ্যের নিয়মানুযায়ী জীবন-যাপনের অভ্যাস একাস্ত প্রয়োজন | শুধু 
নীতি মুখস্থ ক'রেই স্বাস্থ্য রক্ষা করা যায় না। যাতে এই নিয়মগুলির 
অভ্যাস হয় সেই দিকে দৃষ্টি দিতে হবে । বিদ্যালয়ের দায়িত্ব এ বিষয়ে অনেক; 
কারণ অনেক মাতাপিত| যেকোনও কারণেই হউক তাদের সন্তানের স্বাস্থ্য 
সম্বন্ধে উদাসীন এবং অনেক বাড়ীর পারিপাথ্থিক অবস্থা অনুকুল নয়। 

কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, স্বাস্থ্যশিক্ষার উদ্দেহ হচ্ছে শিশু ও যুবাদের 
স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য উপদেশ WI | 

স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়মগুলো যাতে তাদের প্রাত্যহিক জীবন-যাপনে দৃঢ় 
অত্যাসে পরিণত হয়, ছাত্র-জীবনে বা তার পরবর্তী অবস্থায়ও যাতে তারা 
এই নিয়মগুলো মেনে sa প্রচুর প্রাণশক্তির অধিকারী ra নিজের 
জীবন আনন্দময় করতে পারে এবং সমাক্ত ও দেশের কল্যাণ সাধন ক’রতে 
পারে, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। 


বিদ্যালয়-জীবনে স্বাস্থ্য ও দেহ-চচ্চা ১৩৩ 


বিদ্যালয়ের স্বাস্থ্য ও শিক্ষার প্রতি মাতাপিতা বা সমাজের অন্যান্য বয়স্ক 
ব্যক্তির দৃষ্টি থাকবে। যাতে তারা স্বাস্থ্য সম্বন্ধে সযত্ব হন, বাড়ীঘর পরিচ্ছন্ন 
রাখতে সচেষ্ট থাকেন, তা দেখতে হবে | 

পরিষ্ণার-পরিচ্ছন্ন থাকবার প্রয়োজনীয়তা শুধু উপদেশ ভি 
চলবে না। প্রত্যেক ছাত্র যাতে পরিচ্ছন্ন থাকার অভ্যাস করে, সেই দিকে 
দৃষ্টি রাখাই শিক্ষকের কর্তব্য। শৃঙ্খলাবোধ ও সময়াস্থবর্তিতার মতোই 
পরিচ্ছন্নতা-বোধ ছাত্রদের মনে সজাগ ক'রে দিতে হবে । পরিচ্ছন্ন জীবন 
যাপন ক'রলে অনেক রোগের হাত থেকে রক্ষা! পাওয়া যায় অথচ এর জন্য 
অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় ক'রতে হয় না। ৷ ছাত্রদের মনে এই ধারণা! বদ্ধমূল হওয়া 
দরকার প্রত্যেকে যেন বিদ্যালয়ে পরি্কার হ'য়ে আসে, চুল আঁচড়াবে, 
প্রত্যহ দাত মাজবে, স্নান ক'রবে, কাপড়-জামা পরিষ্কার ও পরিপাটী রাখবে । 


ভোরে ওঠ 


ভোরবেল! শষ্য ত্যাগ কর! স্বাস্থ্যের পক্ষে অন্কূল। অতি অল্প 
'আয়াসেই এটি অভ্যাসে পরিণত করা যায়। অভ্যাসে পরিণত হ'লে তখন 
আর ভোরে বিছানায় শুয়ে থাকতে ভাল লাগে না । রাত্রে নিদ্রার পর 
শরীরের মাংসপেশীর ক্লান্তি দূর হ'য়ে যায়, স্নায়ু সতেজ, 'মন প্রফুল্প থাকে» 
সমস্ত দেহ আবার দিনের কাজের eg প্রস্তুত mW] এ সময়ে শয্যা ছেড়ে 
না উঠলে দেহের কাজ ক’রবার ক্ষমতা নষ্ট হ'তে থাকে qo অধিক দিন অনেক 
বেলা পর্য্যন্ত শুয়ে থাকার অভ্যাসের ফলে মানুষ অলস ও SIFI হ'য়ে পড়ে | 

দেহকে কাৰ্য্যক্ষম রাখতে হ'লে কোষ্ঠ-পরিষ্কারের অভ্যাস ও ভোরে ওঠার 
অভ্যাস ক'রতে হবে। ভুক্ত দ্রব্যের অসার অংশ মলে পরিণত হয়, Sei অত্যন্ত 
দুষিত ও বিষাক্ত । প্রতিদিন নিয়মিততাবে শরীর হ'তে নির্গত al হ'লে 
এই বিষাক্ত পদার্থের প্রতিক্রিয়ায় শরীরে অনেক জটিল ও মারাত্মক ব্যাধির 
SÈ হয়। বাড়ীতে আবর্জনা জমে থাকলে তাতে যেমন স্বাস্থ্য নষ্ট হয়, তা 
“দেখলে মনে যেমন অস্বস্তি বোধ হয়, কোষ্ঠ পরিষ্কার না হ’লে সেবপ স্বাস্থ্য নষ্ট 
হয়। অধিক দিন কোষ্ঠ-কাঠিন্ের ফলে মন নিরানন্দ ও উৎসাহহীন হ'য়ে পড়ে, 


১৩৪ d শিক্ষা-প্রসঙ্গ 


কাজ ক'রবার ক্ষমতা থাকে না, হজম-শক্তির লোপ পায় ও দাতের রোগ ZÈ 
হয়, মাথার যন্ত্র হয়, দৃষ্টিশক্তিও নষ্ট হ'তে পারে | সুতরাং অতি শৈশব 
হাতেই যাতে নিয়মিত কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকে, সেই দিকে প্রত্যেক মাতাপিতা বা 
শিক্ষকদের দৃষ্টি থাক! দরকার। প্রতিদিন -নিয়মিত মলত্যাগ অভ্যাসের ফলে 
কোষ্ঠ-কাঠিস্ত দূর হ'য়ে যায়| এর পর হাত-মুখ ভাল ক'রে ধুয়ে ভোরের fa 
বায়ুতে কিছুক্ষণ বেড়িয়ে আসলে শরীর ও মন ভাল থাকে | 

GRC মনের সুযামঞ্স্তের জন্য ব্যায়ামের প্রয়োজন | ব্যায়ামের দ্বারা 
দেহ সুগঠিত ও say হয়, স্বাস্থ্য ভাল ও মন প্রফুল্ল থাকে। ক্রমশঃ 
দেহের eg, গতির ক্ষিগ্রতা আসে 1 দেহের -অত্যত্তরে যন্ত্ৰসমূহের কাজ 
Set চলে ও রোগ-প্রতিষেধক শক্তি বৃদ্ধি পায়। মনের ওপর ব্যায়ামের 
প্রভার হিসাবে ব্যায়ামকে কয়েক শ্রেণীতে ভাগ করা হয়। 


ব্যায়ামের শ্রেণীভেদ 
ুষ্টিসাধক ব্যায়াম-_ইহা a দেহের উন্নতি সাধিত হয়| teen 
Ip, উন্নত ও শক্তিশালী হয়। ata: ডাঙ্বেল, deg ইত্যাদির সাহায্যে , 
উপযুক্ত শিক্ষকের তত্বাবধানে এই ব্যায়াম করা উচিত। খালি হাতে ব্যায়ামের 
মধ্যে ডন, বৈঠক, HB এই শ্রেণীর raise) দৌড়ানো, উচ্চলম্ফন, দীর্ঘলক্ফন 
প্রভৃতি ক্ষিপ্রতা-ৃদ্ধিকারক ব্যায়াম এই পর্য্যায়তৃক্ত। 
শরীর-গঠনকারী ব্যায়াম__কোন অঙ্গ স্বাভাবিক না থাকলে ব্যায়াম 
খারা দেহের সে দোষ দুর করা যায় ; যেমন_-চেপ্টা পায়ের পাতা দিয়ে ইাটা-চলা 
অত্যন্ত অস্গবিধাজনক । নিয়মিত ব্যায়ামের:দ্বারা পায়ের এই দোষ দূর কর! 
যায়। CNA, বসা, চলা-ফেরার দোষে অনেক সময় মেরুদণ্ড বন্রাক্কৃতি ধারণ 
করে। ব্যায়ামের দ্বারা মেরুদণ্ডকে স্বাভারিক অবস্থায় আনা! যায়। প্রথম অবস্থায় 
এদিকে লক্ষ্য না রাখলে পরিণামে কুফল ফলে, দেহ কুঁজো হয় ; ফুসফুস ও Be 
পিণ্ডের ওপর চাপ পড়ার ফলে FA ও হৃৎপিণ্ডের কাজেও ব্যাঘাত ঘটে | 
` আমোদজনক ব্যায়াম__নানারূপ খেলার দ্বারা মন ও শরীরের fe 
হয়। কোন্‌ পরিস্থিতিতে কিরূপ খেলা উচিত--ক্ষিপ্রতার সঙ্গে যে ঠিক ক'রে 


বিদ্যালয়-জীবনে স্বাস্থ্য ও দেহ-চর্চা ১৩৫ 


ফেলতে পারে সেই পাকা! খেলোয়াড় । মনের ক্ষিপ্রতা না হ'লে ভাল 
খেলোয়াড় হ'তে পারে ail খেলার দ্বার! বালকের! সজ্যবদ্ধভাবে কাজ 
ক'রতে শেখে, নিয়ম মেনে চ'লতে শেখে। 

নানারূপ কৌতুক-কসরও-_এই ব্যায়ামের দ্বার! ww মাংসপেশীসমূহ 
সতেজ হয়। WH মাংসপেশী আয়ত্তে থাকলে এই সব কাজ করা যায় এবং 
অভ্যাসের দ্বারাও এই সব মাংসপেশী আয়ত্তে আনা যায় | 

সুষ্ঠ, SAA জন্য ব্যায়াম--সোজাভাবে Ste, শোওয়া-বদা ` 
প্রভৃতি অভ্যাসের দ্বারা দেহ সুগঠিত হয়। নানাপ্রকার ব্যায়ামের দারা 
শরীরের মাংসপেশী শক্তিশালী হয় | 

মাংসপেশীর ওপর ব্যায়ামের প্রভাব-_ব্যায়ামের সময় রক্ত-চলাচল 
বৃদ্ধি হওয়ায় মাংসপেশীর মধ্যে রক্ত-সঞ্চালন বৃদ্ধি পায়, মাংসপেশী সজীব 
থাকে, হৃৎপিণ্ডের কার্য দ্রুততর হয় এবং হৃৎপিণ্ডের মাংসপেশী দৃঢ় 
হয়। a . 
হৃৎপিণ্ডের কাৰ্য্য gees হওয়ার দরুণ AAS অধিক অগ্রজান গ্রহণ 
করে, রক্তশোধন-কার্্যও দ্রুততর হয়। 

ব্যায়ামের দ্বারা হজম-শক্তি বৃদ্ধি পায়, ভুক্ত দ্রব্য ভাল হজম হওয়াতে শরীরের 
বৃদ্ধি অব্যাহত থাকে, শরীর উত্তপ্ত হয়__ঘর্মগরন্থিগুলি খুলে যায়, ঘর্ম্মের সঙ্গে 
দুষিত পদার্থ নির্গত হয়। 

শিশু যখন বসতে বা দৌড়াতে শেখে, তখনই তার বসা বা দাড়ানোর 
ভঙ্গীর প্রতি লক্ষ্য রাখ! দরকার প্রথমাবস্থায় যদি ঠিকভাবে দৌড়াতে বা 
বসতে না শেখে, তবে কতকগুলো দুষ্ট SA আয়ত্ত হ'য়ে যায়। পরে এই ভঙ্গী 
শোধরানো শক্ত হ'য়ে পড়ে | কতকগুলে! মাংসপেশীর সঙ্কোচন ও প্রসারণের 
ফলে আমরা Bierg, চলি। মাংসপেশীগুলে! যাতে দেহকে পুষ্ট রাখতে পারে 
সেই তাবে অভ্যাস কর! দরকার | অনেকে এক কাধ উচু ক'রে আর এক কাধ 
নীচু ক'রে দীড়িয়ে থাকে । কেহ বা মুখ এগিয়ে দিয়ে একটু $o হ'য়ে 
nen) অধিক দিন এরূপ দরীড়াবার অভ্যাসের ফলে মেরুদণ্ডে একপ্রকার 
বাঁকের স্থষ্টি হয়। 


১৩৬ শিক্ষা-প্রসঙ্গ 


দাঁড়াবার নিয়ম-_দোজা হ'য়ে ছু'পায়ের ওপর দেহের ভর দিয়ে 
দাড়াতে হয়। মাথা উচু ক'রে, সোজা বুক এগিয়ে ও পেট ভিতর দিকে টেনে 
দাড়ালে ভালো দেখায়। এরূপ দীড়াবার ফলে দেহ সুঠাম হয়, মনে 
নিশ্চয়তার ভাব আসে ও ব্যক্তিত্বের বিকাশ হয় | 

বসবার নিয়ম-__বসবার সময় ছু'কাধ সমান রেখে শিরদ্রাড়া সোজা রেখে 
বসার অভ্যাস ক'রতে হয়। কখনও সামনে ঝুঁকে বসতে নেই ॥ পড়ার সময় 
ছুই চোখের থেকে এক ফুট দূরে রেখে বই পড়তে EX | বইয়ের ওপর ঝুঁকে 
পড়তে নেই। শোবার সময় দেহ সোজ| ক'রে এক পাশ ফিরে শোওয়ার 
অভ্যাস করা দরকার। মাথার বালিশ নরম হ'লে ভাল হয়। খুব শক্ত বা খুব 
নরম বিছানাতে শোওয়া ভাল নয়। 

ভঙ্গীর দোষে দেহ নানান্ধপ অস্বাভাবিকভাবে গঠিত হয়। দেহ প্রসারিত 
না হ'লে ফুস্ফুস্‌ ও হৃৎপিণ্ডের ওপর চাপ পড়ে। ফলে তাদের কাজ ব্যাহত 
হয়। কোন সময়ে যদি তলপেট সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে ও পিঠ পিছনে 
এগিয়ে পড়ে, তাহ'লে পরিপাক সহজভাবে হয় sb এবং উদরাময় ইত্যাদি 
রোগ হতে পারে। দুষ্ট ভঙ্গীবিশিষ্ট লোক অনেক সময় অপরের কৌতুকের 
পাত্র হয়। 

ভোরে ওঠার em রাত্রি অধিক হবার আগেই ঘুমুবার অভ্যাস ক'রতে 
হয়। প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে বয়সানগযায়ী যথেষ্ট নিদ্রার প্রয়োজন। afe 
দেহের সমস্ত ক্লান্তি দুর হয়। তোরে প্রফুললচিত্তে ওঠ! যায়। কাজেই 
TOI সময় মনকে সমস্ত চিন্তা হ'তে মুক্ত করা দরকার ।  চিন্তাতারাক্রান্ত 
মনে সুনিদ্রা সম্ভব নয়। পরিশ্রমের পর বিশ্রামের আবশ্যক | নিদ্রাতে দেহ ও 
মনের পরিপূর্ণ বিশ্রাম হয়, তাই রাত-জাগ! অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর। নিদ্রার সময় 
ঘরের জানালা খুলে রাখা দরকার, যাতে অবাধে বাইরের বিশুদ্ধ বাতাস ঘরে 
চলাচল ক'রতে পারে। শোবার ঘরে বেশী আসবাবপত্র রাখা স্বাস্থ্যের পক্ষে 
প্রতিহুল। অত্যধিক জিনিসপত্রে শোবার ঘর বোঝাই থাকলে সেই ঘরে 
বাতাস চলাচলের fe হয়। ওঁ সব ঘরে দুর্গন্ধ হয়। এক বিছানায় বেশী 
লোক শোওয়া স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। শোবার ঘরের পারিপার্থিক 


বিদ্যালয়-জীবনে স্বাস্থ্য ও দেহ-চর্চ্চা ১৩৭ 


অবস্থাও ভাল হওয়া দরকার । ঘরের পাশে যাতে আবর্জনা জমে না থাকে 
সেদিকে দৃষ্টি থাকা দরকার। ঘরের. পাশের qed হ'তে দুর্গন্ধ বের হ'লে বা 
আবর্জনার স্তুপ থাকলে বায়ু দুষিত হয়। ঘরের দেওয়ালে ভাল ছবি 
ছু'একখান! থাকলে তা মনের প্রফুললতা আনে। - 

নিদ্রা ও বিশ্রামের গ্রয়ৌজনীয়তা__তাঙা ও গড়া প্রকৃতির নিয়ম। 
দেহের মধ্যেও চলেছে এই তভাঙা-গড়ার ati দিনের পরিএমে শরীরে 
‘চলে ভাঙন, রাতের বিশ্রামে সুরু হয় আবার তার গঠন। সমস্ত দিন নান! 
কাজে শরীরে ক্ষয় হয় প্রচুর, সেই ক্ষয়পূরণের wy চাই বিশ্রাম। বিশ্রামের 
জন্য চাই সুনিদ্র। ॥ দিনের পরই শ্রান্ত মাংসপেশী ও ক্লান্ত স্নায়ুমণ্ডলী অবসন্ন 
হয়ে আসে । তখন তাদের শ্রমসাধ্য কাজে ব্যাপৃত রাখা অসঙ্গত। কাজেই 
রাত্রি'অধিক হবার আগেই আহার শেষ ক'রে নিদ্রা যাওয়া বিধেয় | . নিদ্রার 
পুর্বে আহারের পরিমাণ হবে কম। শরীর থাকবে fw, মন হবে ARE | 
নিদ্রার সময় সোজা এক পাশ হ'য়ে শুতে হয়। চিত Va শুয়ে থাকা 
স্বাস্থ্যসম্মত নয়। অনেক সময় চিত হ'য়ে বুকের ওপর হাত. রেখে শুলে 
ক্ষু্‌ফুস্‌ ও হংপিণ্ডের- কাজে বিদ্ধ ঘটে। erred হ'য়ে ডান পাশ ফিরে orent 
সমীচীন, কারণ তাতে geären ওপর অযথা চাপ পড়ে ali bam 
সময় afee পায় বিরতি | ফলে রক্ত-চলাচল তখন মাথা হ'তে দেহতেই চলে 
বেশী। দেহ হয় ves] এজন্য দেখা যায়, গরমের দিনে ঘুমুলে গা ঘর্ম্মাক্ত 
হয় ও শীতের দিনেও ঘুমের পর/শীতের তীব্রতা যায় কমে। পা ঠাণ্ডা থাকলে 
কিংবা মন নান! চিন্তায় ভারাক্রান্ত থাকলে সহজে ঘুম আসে না। সেইজন্য 
সহজে ঘুম ন! আসলে, পা গরম জলে ধুয়ে নেওয়া ভাল । চোখে, মুখে বা 
ঘাড়ে Shel জলের ছিটা দিলেও সহজে ঘুম আসে | 

ঘুমুবার আগে সমস্ত চিন্তা থেকে মুক্ত হ'য়ে কোন একটি বিষয়ে মনকে 
নিবদ্ধ কর! দরকার। এজন্যই fan পূর্বে সৎচিন্তায় মনকে নিযুক্ত রাখ! 
বাঞ্ছনীয়। 

fan সময়ও যাতে নাক দিয়ে নিশ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ চলে, তা অভ্যাস 
করা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। মুখ দিয়ে নিশ্বাস গ্রহণ করা খুবই খারাপ অভ্যাস। 


১৩৮ শিক্ষা-প্রসঙ্গ 


এই অভ্যাসের ফলে মুখ-গহ্বরের পিছনে: যে অ্যাডিনয়েড ate আছে তা 
ক্রমশঃ স্ফীত LA Woe কানের সংযোগনল বদ্ধ হ'য়ে যেতে পারে এবং 
তাতে কালা হ'য়ে যাওয়াও বিচিত্র নয়। শিশুকাল হ'তে মুখ বুজে শোওয়ার 
অভ্যাস কর! দরকার, যাতে নিশ্বাসের কাজ নাকের দ্বারাই হয় | 

নিদ্রা ছাড়াও বিশ্রামের প্রয়োজনীয়ত! আছে। শরীর ক্লান্ত ও অবসন্ন 
হ’লেই বিশ্রাম করা দরকার | অতিরিক্ত পরিশ্রমে AAA হয় ও দেহ নানা 
রোগের Wal আক্রান্ত হয়| শ্রম ও বিশ্রাম দুই-ই সমভাবে স্বাস্থ্যরক্ষার 
অন্থকুল। তাই গন ব্যক্তিদের চিকিৎসকগণ শুয়ে থাকতে উপদেশ om | 

বিশ্রামের সময় সমস্ত শরীর এলিয়ে দিয়ে শুয়ে থাকতে হবে, মন হ'তে 
সমস্ত চিন্ত| দুর ক'রতে হবে। 

অনেক AAA কার্ধ্যান্তর দ্বারাও বিশ্রামের প্রয়োজন সাধিত হয় 1 বিদ্যালয়ে 
১৯টা থেকে ৪টা পর্যন্ত লেখাপড়া ক'রবার পর ছাত্রগণ স্বভাবতঃই ক্লান্ত হ'য়ে 
পড়ে। ছুটির পর an প্রচুর উৎসাহ নিয়ে খেলা-ধূলাতে মেতে যায়| 
এইরূপে মস্তিষ্কের ক্লান্তি ও দেহের- পরিশ্রমের লাঘব হয়। যারা বসে শুধু 
লেখাপড়ার কাজ ক'রে থাকেন, তাদেরও অফিস হ'তে ফিরে নানারপ খেলা-ধুলা 
করা ভাল।_ তারাও শরীরের পরিশ্রম দ্বারা মনের ক্লান্তি এইভাবে দুর করেন। 
পক্ষান্তরে ধারা দৈহিক পরিশ্রমে দিনের বেলায় ব্যস্ত থাকেন, Stal সন্ধ্যাবেলায় 
d'So, কীর্তনগানে ও নানা! কাজে দেহের শ্রান্তি দূর করেন। 


নবম অধ্যায় 


শিক্ষায় পরিদর্শন 


ইংলণ্ডে একসময় নিয়ম ক’রল যে, পরিদর্শকর! এসে স্কুলের ছাত্রদের 
পরীক্ষা নেবেন। আর সেই পরীক্ষার ফলের ওপর স্কুলগুলোর মান নির্ভর 
ক'রবে। ফলাফলের ওপরই স্কুলগুলির সরকারী সাহায্য পাওয়া নির্ভর ক'রত। 
কালক্রমে এ ব্যবস্থা উঠে যায়। এখনকার দিনে পরিদর্শকের কাজ হচ্ছে স্কুলের 
কার্য্যাবলীর ওপর নজর রাখা যাতে স্কুলের মান নিয়গামী al হয়। স্কুল-গৃহঃ 
আসবাবপত্র, যন্ত্রপাতি, স্কুল রেকর্ড প্রভৃতি ঠিক ace fea, সে সম্বন্ধে পরি- 
দর্শকর! সচেতন থাকবেন | 

আমাদের দেশে এখন স্কুলের সংখ্যা আগের থেকে অনেক বেশী । সেই 
তুলনায় পরিদর্শকের সংখ্যাও কম । অর্থাৎ যে পরিমাণে স্কুল বেড়েছে শিক্ষা- 
বিভাগের কাজের পরিধি সে. পরিমাণে বাড়ানো হয়নি । ফলে পরিদর্শনের 
কাজও ভাল-হ'চ্ছে না; কারণ স্কুলের সংখ্য! বাড়ার OU সঙ্গে তাদের কাজের 
চাপও যথেষ্ট বেড়েছে । আমেরিকাতে পরিদর্শকদের শ্রম-বিভাগ করা হ'য়েছে। 
সেখানে Superintendent-| স্কুলের সংগঠন-ব্যবস্থার ওপরই শুধু দৃষ্টি 
রাখেন।: শিক্ষা-সংক্রান্ত বিষয়গুলি পর্য্যবেক্ষণ করেন Supervisor. তবে 
এ ব্যবস্থা সর্দেশেই চলে all কারণ প্রথমতঃ আথিক সঙ্গতি না 
থাকলে এ ব্যবস্থা কার্যকরী কর! সম্ভব নয়। দ্বিতীয়তঃ স্কুলের পরিমাণ 
যথেষ্ট পরিমাণে বেশী হওয়! প্রয়োজন। তা না৷ হ'লে এ ব্যবস্থার প্রয়োজন 
হয় না। 5 
আমাদের দেশে পরিদর্শকদের দায়িত্ব অনেক বেশী । তাদের প্রথমতঃ স্কুল 
রেকর্ড, স্কুলগৃহ, আসবাব, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি দেখতে হয়। এছাড়া স্কুল ফাণ্ডের 
টাকা খরচ কিতাবে হবে, শিক্ষকদের যোগ্যতা, ভবিষ্যতের উন্নততর শিক্ষা- 
প্রণালীর জন্য পরিকল্পনা ইত্যাদিও ক’রতে হয় । সময় সংক্ষেপের ফলে কোন 


কাজই সুষ্ঠুভাবে হয় না। 
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পরিদর্শকের দায়িত্ব ও কর্তব্য বেশ বেশী। প্রত্যেক পরিদর্শকেরই শিক্ষা 
সম্পর্কে একটা নির্দিষ্ট পরিকল্পনা থাকে | তার অধীনস্থ স্কুলগুলিকে সেই নির্দিষ্ট 
মানে উন্নত ক'রবার জন্য তাকে চেষ্টা ক'রতে হয়। সেজন্ স্কুলের প্রচলিত 
ব্যবস্থা ও সংগঠনের বহু সংস্কারের প্রয়োজন হয় | 


পরিদর্শনের নানা enpi: 


তাই পরিদর্শক দোষ-ক্রটির তালিকা যেমন PAT, কেমন ক'রে তা থেকে মুক্ত 
হওয়া যায় সে বিধানও দেবেন | আবার Stan ভাল কাজের প্রশংসা ক'রে 
শিক্ষকদের উৎসাহিত ক'রবেন। ভার মনে স্কুল সম্বন্ধে উচ্চাশা থাকবে। 
তার বিশ্বনিন্দুক হ’লে চলবে at | সমস্ত কাজের মধ্যে মঙ্গল দেখার শক্তি তারে 
ধরতে হবে। অগ্রগতি নির্ভর করে যুগপৎ দোষ-ক্রটি অপসারণের ওপর এবং 
ভাল কাজে উৎসাহ দানের ওপর ৷ ২ 

নিবারণাত্মক (Preventive Type)—42 ব্যবস্থায় পরিদর্শক সংবেদন- 
শীল মন নিয়ে পরিদর্শন করেন। শিক্ষা-ব্যবস্থার অবনতির জন্য শিক্ষকরা 
কতখানি দায়ী, সে সম্পর্কে তিনি বিশেষ SRT করেন। শিক্ষকর| কতখানি 
প্রতিকূল অবস্থায় কাজ করেন এবং সেটা কিভাবে অপসারণ করা যায়, সে বিষয়ে 
তিনি afife? অভিমত প্রকাশ করেন। এর ফলে শিক্ষকদেরও বিশেষ সুবিধা 
হয়। কারণ জটিল পরিস্থিতি উদ্ভবের আগেই তারা পরিদর্শকের সাহায্যে 
সমস্তা সমাধান ক'রতে পারেন। এর ফলে শিক্ষকরা নিজেদের সম্মান বজায় 
CHA ভালভাবে স্কুল চালাতে পারেন। 
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স্বজনাত্বক ( Creative Type )--এতে পরিদর্শকরা শিক্ষকদের প্রচুর 
উৎসাহ দান করেন। : তাদের একথা বুঝিয়ে দেন যে, স্কুল ব্যবস্থার উন্নতি 
করাটা তাদেরই দায়িত্ব । Sal নিজ-নিজ ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে কাজ Face | 
এর ফলে শিক্ষকরা দায়িত্বশীল eg ওঠেন |: সুতরাং তারা আপ্রাণ চেষ্টা 
ক'রে ভাল কাজ দেখাতে চেষ্টা করেন। একে অন্যের ওপর দায়িত্ব চাপিয়ে' 
বসে থাকলে কোনদিনই ভাল কাজ হয় না। 

পরিদর্শন-নীতি-_পরিদর্শকের কাজ কেবলমাত্র ক্ষমতার প্রয়োগ নয় । 
ক্ষমত। থাকলেই প্রয়োগ ক’রতে হয় এই কথা যদি সবসময় তার মনে হয়, তাহ'লে 
কোন কাজই হয় ন! ৷৷ ক্ষেত্রবিশেষে ক্ষমতার অপপ্রয়োগই হয়|. পরিদর্শকের 
ওপর ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার দেওয়া! হয় শুধুমাত্র স্কুলের উন্নয়নেরই জন্তু 
সহকর্মীদের TRAST ও সহযোগিতা না পেলে কোন কাজই হয় না 1 সেইজন্য 
সংস্কারের উদ্দেশ্য ও প্রণালী সম্পর্কে তার সহকর্মীদের মতামতের মূল্য আছে | 
জোর ক'রে ভয় দেখিয়ে হয়ত তিনি তার সহকর্মীদের কাছ থেকে কাজ আদায় 
ক'রতে পারেন কিন্ত সেটা হয় সম্পূর্ণ যান্ত্রিক | TOYS কাজ পেতে হ'লে 
পরিদর্শককে যথেচ্ছাচারী হ'লে চলবে না। পরিদর্শকের পরিকল্পনা সহকন্মীদের 
তাল ক'রে বুঝিয়ে দিতে হবে. যাতে তার! ওঁ সব কাজের নিকিতা 
প্রয়োজনীয়তা বুঝতে পারেন। 

সাধারণতঃ ভারতবর্ষে পরিদর্শকর! স্কুলের সংগঠন ও আধিক aum 
বেশী মাথা ঘামান। কিন্তু শিক্ষামূলক পরিদর্শনে যেখানে ছাত্রদের শিক্ষামান 
ও শিক্ষকদের শিক্ষাদানের মান উন্নত করাই প্রধান উদ্দেশ্য, সেখানে অন্ত বিষয়ে 
পরিদর্শককে মন দিতে হ'লে কাজ ভাল হয় না। 

পরিদর্শক হবেন নিরপেক্ষ । op বা. ei যেটা, তিনি দেখবেন সেটা 
সরাসরি ব'লে দেবেন । তবে কোন ক্ষেত্রেই তিনি অনবরত ছিদ্রান্থসন্ধান ক'রে 
শিক্ষকদের বিব্রত করবেন না। 

পনর আনল ROT 
যে স্কুলটি পরিদর্শন ক’রবেন সেই স্কুলটি তার পরিবেশে কতখানি: অগ্রসর হ'তে 
পারে, সেকথা তিনি আগে চিন্তা র’রবেন |. কারণ অগ্রগতি একদিনেই হয় ন]-=: 
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সময়সাপেক্ষ । সুতরাং সেখানে অধৈর্য্য হ'য়ে তাড়াতাড়ি ক'রলে কোন ফলই 
হয় না। তাই প্রথম কয়েক মাস পরিদর্শক কেবলমাত্র পারিপার্খিক অবস্থা 
বিবেচন! ক’রবেন, কোন রকমের সমালোচনা ক’রবেন না। পরবর্তী কয়েক 
মাসে বড় রকমের ক্রটিগুলির একটি তালিকা ক’রবেন, যে সব ক্রটিগ্ডলির আশু 
অপসারণ প্রয়োজনীয় | তারপর তিনি শিক্ষকদের কাছে এই ক্রটিগুলি 
জানাবেন এবং তাদের সহযোগিতা প্রার্থনা ক'রবেন। পরিদর্শকের ত্রুটির 
তালিকা হয়ত দীর্ঘ হ'তে পারে, কিন্তু তাকে একসঙ্গে সব কাজ ক’রতে হ'লে 
বিপত্তিই বাড়বে। তাই একে একে কাজ আরম্ভ ক'রতে হবে । পরিদর্শককে 
অধ্যবসায়ের সঙ্গে কাজ ক'রতে হবে সুসংবদ্ধ প্রণালীতে | তিনি সর্বদা উদার 
মনোভাবাপন্ন হবেন। প্রয়োজনান্বযায়ী পরিকল্পনার পরিবর্ধন ও পরিবজ্জনে 
BS হবেন না। 

পরিদর্শকদের সহাম্থভূতিশীল মনোভাব পোষণ করা উচিত। এদেশে পরি- 
দর্শকরা শিক্ষকদের অবস্থার উন্নতির দিকে নজর না দিয়েই তাদের কাছ থেকে 
ভাল কাজ দাবি করেন। যদিও পরিদর্শকরা! স্কুলের মানের দিকেই প্রধানতঃ 
দৃষ্টি দেবেন, তবুও তিনি মানবিকতা বঞ্জিত হবেন ai) যে প্রতিকূল অবস্থার 
মধ্যে শিক্ষাদানের কাজ চালাতে হয়, সেটা ভারা অবশ্যই ROI সঙ্গে 
বিবেচনা ক'রবেন। 

পরিদর্শনটা শিক্ষকের দৃষ্টিতে যেন অপ্রীতিকর না হয়। পরিদর্শন শিক্ষক- 
দের প্রেরণা ও উৎসাহ জোগাবে। পরিদর্শকের দৃষ্টি হবে সমালোচনার কিন্ত 
তার পেছনে থাকবে সহাহুভূতিসম্পন্ন হৃদয় | J 

হঠাৎ ক্লাসে গিয়েই হয়ত পরিদর্শকের কোন ভুলত্রুটি চোখে পড়ল । তিনি 
তখনই ভারপ্রাপ্ত শিক্ষককে সে প্রসঙ্গে ব’ললেন। কিন্ত ২ মিনিটের পরি- 
দর্শনে সমালোচন| করা যায় না। শিক্ষকের বিচারে সময় ও সতর্ক দৃষ্টি লাগে 
যথেষ্ট পরিমাণে। পরিদর্শক নিজে একদিন আদর্শ পাঠ দিতে পারেন। 
নানারকম পত্র-পত্রিকা দিয়ে শিক্ষকদের শিক্ষাদানে সাহায্য PICS পারেন। 

সমাজের সঙ্গে বিদ্যালয়ের যোগ Saa | পরিদর্শক বিদ্যালয়ের সঙ্গে, 
সমাজের সম্পর্কের দিকেও যথেষ্ট জোর দেবেন | 
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পরিদর্শক কেবলমাত্র সময়-তালিকা, আসবাব, গৃহ, মন্ত্রণাকক্ষ, স্কুল রেকর্ড 
প্রভৃতি সম্পর্কে সমালোচন| ক'রেই ক্ষান্ত হবেন না। প্রথমতঃ শিক্ষকদের 
কাজ ও gen প্রয়োজনীয়তার মূল্য fue] ক’রবেন। দ্বিতীয়তঃ বর্তমান 
অবস্থার উন্নতি কি ক’রে করা যায় সেটা তিনি দেখবেন 1 এতে প্রথম ক্ষেত্রে 
তার বিচারবুদ্ধির ক্ষমতা ও দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তার.পরিকল্পন! ক'রবার ক্ষমতা প্রকাশ 
পাবে। কিন্ত আমাদের দেশে এভাবে পরিদর্শন হয় না | 

এ গতান্থগতিকতার পরিত্যাগের প্রয়োজন। পরিদর্শকের সর্ব এক-একটা! 
আশু পরিকল্পনা ও একটা মূল পরিকল্পনা থাকবে। মূল পরিকল্পনাগুলি বেশ 
কিছুদিন ধরে চলবে 

(ক) প্রথমতঃ একটা! সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা থাকলে বোঝ যায় যে, পরিদর্শক 
স্থানীয় বৈশিষ্ট্য, স্কুলের ত্রুটি ও নতুন প্রয়োজনীয়:বিষয় সম্পর্কে চিন্তা করেন। 

খে) মূল: আদর্শে পৌছানোর জন্য En a ৩ 
বোঝা যায়। 

(গ) স্থপরিকল্পনা প্রেরণা east 

সুপরিকল্পনার নিয়লিখিত গুণ tect): প্রথমতঃ উদ্দেশ্য পরিষ্কারভাবে 
বলা থাকবে । দ্বিতীয়তঃ পরিকল্পনা কাজে পরিণত .করার স্থত্রগুলো men 
থাকবে । তৃতীয়তঃ পরিকল্পনার সাফল্য নিরূপণের জন্য কতকগুলি পরীক্ষা- 
নিরীক্ষার ব্যবস্থা থাকবে | 

প্রত্যেক কাজই: সাফল্যের সঙ্গে করতে হ’লে RUPES প্রয়োজন। 
পরিদর্শন তাই শুধুমাত্র পরিকল্পনাতেই সীমাবদ্ধ থাকলে চলবে ANN উপযুক্ত- 
ভাবে পরিকল্পনার রূপায়ণ প্রয়োজন | 


- দশম অধ্যায় 
সহ-শিক্ষা 

বর্তমান শিক্ষার ক্ষেত্রে সহ-শিক্ষা, একটা বহ-আলোচিত সমন্তা। সহ-শিক্ষার 
অর্থ শুধু ছেলেমেয়েদের একসঙ্গে পাঠ গ্রহণ নয় । সহ-শিক্ষাতে বিদ্যালয়ে ভন্তির- ` 
সময় ছেলে ও মেয়েকে সমান প্রতিযোগিতা ক'রতে হবে। স্কুলের আত্যন্তরিক 
ও বাহিক সমস্ত ক্ষেত্রেই তার! সমানভাবে অংশ গ্রহণ করবে । | কোন পক্ষই 
কোন বিশেষ সুবিধা বা সুযোগ পাবে না। } 

পাশ্চাত্য দেশে সহ-শিক্ষার প্রচলন প্রাচীন। গ্রীক ও রোমক সভ্যতার 
আদিযুগে সহ-শিক্ষার কথ! শোনা যায়। তবে মধ্যযুগে পৃথক: শিক্ষায়তনেরই 
বাছুল্য GAN যায়| Reformation আন্দোলনে সহ-শিক্ষার প্রয়োজনের কথা. 
উল্লিখিত হয়। ২৮ শতকে Pestalozzi সহ্‌-শিক্ষার ওপর বিশেষ জোর 
দেশ। ছেলে ও মেয়েরা একসঙ্গে শিক্ষালাভ ক’রলে তাদের মধ্যে সায়াজিক 
Fey সহযোগিতার মনোভাব গ'ড়ে ওঠে | এতে ব্যরসক্কোচও হয়|. এই 
সব কারণে আজকাল সহ-শিক্ষা বিশেষ জনপ্রিয় হ'য়ে উঠেছে | আমেরিকা এ 
বিষয়ে বিশেষ অগ্রণী। রোমান ক্যাথলিক-প্রভাবিত. দেশগুলি ছাড়া az 
সহ-শিক্ষা সাদরে গৃহীত হ'য়েছে। এ সব দেশে সহ-শিক্ষা কেবলমাত্র প্রাথমিক 
স্তরেই আবদ্ধ নেই, উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রেও বিস্তৃত | 

ভারতবর্ষে আদিযুগে সহ-শিক্ষার সমস্যা মোটেই ছিল না । কারণ মেয়েদের 
লেখাপড়া শেখাবার প্রয়োজন সেকালে SIRIS. হয়নি। পরবর্তী কালে 
মেয়েদের অল্প বয়স পর্যন্ত পাঠশালায় পাঠানো VS | অবস্থাপন্ন ঘরের মেয়েরা 
বাড়ীতেই উপযুক্ত তত্বাবধানে শিক্ষালাভ ক'রত। বর্তমানেই প্রাথমিক স্তরে 
সহ-শিক্ষার প্রয়োজনের কথা ভাবা হ'চ্ছে। উত্তর ভারত থেকে দক্ষিণ ভারতের 
পর্দা-প্রথা অনেকাংশে কম। 

প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সহ-শিক্ষা প্রচলিত হ'লে যে অর্থনৈতিক 
সুবিধা পাওয়া বায়, সেটা কম নয়। গ্রামের দিকে ছেলেদের একটা ও 
মেয়েদের একটা TRE আসবাবপত্রসহ পৃথক বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা কর! 
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ব্যয়সাপেক্ষ | fèw একই স্কুলে যদি ছেলেমেয়ে একসঙ্গে পড়ে, তা হ'লে 
কম ব্যয় হবে। ছুটো স্কুল থাকলে ছুটোকেই সমানভাবে খরচ দেওয়া 
আমাদের মত দেশে সম্ভব নয়। তাই দু-একটা স্থূল পরিচালনায় যা সাধারণ 
খরচ তার থেকে কিছু বেশী খরচ দিয়ে ভাল স্থূল করা বায়। অতিরিক্ত অর্থে 
প্রয়োজনীয় শিক্ষক, আসবাব ইত্যাদির ব্যবস্থা করা যায়। তাই প্রাথমিক 
স্তরে সহ-শিক্ষার ব্যবস্থা Set tv প্রাথমিক faster হবে আদর্শ azi | 
ছেলেমেয়ের! একসঙ্গে এসে ভবিষ্যতে যাতে সুস্থ স্বাভাবিক পরিচ্ছন্ন জীবন 
গ’ড়ে তুলতে পারে, সেটাই সহ-শিক্ষার লক্ষ্য | 

প্রাথমিক পর্য্যায়ে সহ-শিক্ষাতে শিক্ষকর! পুরুষ না হয়ে স্ত্রীলোক হবেন। 
আর বিশেষ ক'রে বিবাহিতারাই এ কাজের যোগ্য । কারণ জীবনে প্রথম 
শিশুর ঘর ছেড়ে বাইরে আসা । মায়ের প্রতিভূ একজনকে পেলেই তবে 
তাদের ঘর-ছাড়ার দুঃখ ঘোচে। মেয়ের! তাদের সহজাত কমনীয়তা৷ দিয়ে 
শিশুর জীবন বুঝতে পারেন। আর সেলাই, হাতের কাজ, গান-_-এই সব 
বিষয় শিক্ষাদানে Stal বেশী ধৈর্য্যের পরিচয় দিয়ে থাকেন | আর এই সব ECT 
শিক্ষিকা থাকলে মেয়েদের অভিভাবকরা আমাদের দেশে কিছুট| নিশ্চিন্ত হ'য়ে 
ছেলেদের সঙ্গে একসঙ্গে পড়তে পাঠাবেন । বর্তমানের শিক্ষণ-শিক্ষাপ্রাপ্ত 
শিক্ষিকার emm eta দিনে হয়ত সমস্ত স্কুলের চাহিদা মেটানো! সম্ভব নয় |. তাই 
যথাসম্ভব বিবাহিতা শিক্ষিকাদের নিয়ে প্রাথমিক স্তরে কাজ চালানো উচিত | 

৫ থেকে ৯১০ বছর পর্য্যন্ত ছেলেমেয়েদের সহ-শিক্ষার ব্যাপারে বিশেষ 
আপত্তি ওঠে না। কিন্ত মাধ্যমিক স্তরে সহ-শিক্ষাটা একটা চিন্তার ব্যাপার 1 
কারণ মাধ্যমিক eraf ছেলেমেয়েদের বয়ঃসন্ধি আসে । এই সময়ে মেয়েদের 
বৃদ্ধি ছেলেদের তুলনায় বেশী দ্রুত হয় কিন্ত ছেলেরা মেয়েদের তুলনায় বেশী 
শক্তিমান হয়। তাই একই ধরণের কাজ তারা সমানভাবে ক'রতে পারে 
al) মনের বিবর্তনও ছেলে ও মেয়েদের ভিন্নভাবে হয়। তাই ছেলেদের 
সমান মানপিক কাজও তার! ক'রতে পারে না। 

সহ-শিক্ষার সমর্থকর| এট! জানেন যে, ছেলে ও মেয়েদের শারীরিক ক্ষমতা 
এক নয়। তাদের মতে এট! সহ-শিক্ষার এমন বড় প্রতিবন্ধক নয়। কিন্ত এ 
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কথা মনে রাখতে হবে যে, কেবলমাত্র ব্যায়াম ও খেলা-ধুলার ক্লাশেই এটা 
বিবেচ্য বিষয় নয়। মেয়েদের ক্লান্তি ছেলেদের তুলনায় তাড়াতাড়ি আসে | 
তাই ছেলেরা যতক্ষণ ধরে কাজ ক'রতে পারে, মেয়েরা -ততক্ষণ ধরে কাজ 
করতে পারে না। 

মানসিক দিক থেকেও বিচার করলে আমর! দেখি, ছেলেমেয়েদের 
প্রবণতা এক খাতে বয় না। সাধারণভাবে ছেলেরা অঙ্ক, শিল্পবিদ্যা, বিজ্ঞান 
ইত্যাদি বিষয়ে ভাল ফল দেখায়। মেয়েরা তেমন সাহিত্য, কলা ইত্যাদিতে 
ভাল। সুতরাং প্রবণতা অনুযায়ী যদি শিক্ষা-ব্যবস্থা করতে হয়, তবে একই 
ধরণের পাঠ্যক্রম ছু'জনের পক্ষে কার্য্যকরী হয় না। ছেলেদের অঙ্নসদ্ধিৎসা, 
স্বজনধণ্মিত|, দুঃসাহসিকত] cr | মেয়েরা স্বভাবতঃ ভীরু, লাভুক। তবে এর 
অনেকখানি নির্ভর করে পরিবেশের ওপর | 

মেয়েদের দায়িত্বভ্ঞান ছেলেদের তুলনায় বেশী। তাদের ধৈর্য্যও বেশী। 
কোন কঠিন কাজ মেয়েদের দিলে তারা নিজেকে নিঃশেষ ক'রে সেই কাজ 
শেষ ক'রবে। কিন্তু ছেলের! তা অবহেলায় ফেলে চ'লে যাবে। সহ-শিক্ষার 
সমর্থকর! বলেন যে, একই সঙ্গে পড়ার দরুণ ছেলেরা মেয়েদের কাছ থেকে 
শিখবে দায়িত্বভান, wine ইত্যাদি, আর মেয়েরা শিখবে স্বাধীন চিন্তা 
PICS, আত্ম-বিশ্বাস রাখতে | 

শুধযাত্র বিষয়-বৈচিত্র্যটাই একট! বড় সমস্ত। নয়। শিক্ষাদানের পদ্ধতি, 
ছাত্রছাত্রীদের গ্রহণের ক্ষমতা ইত্যাদি বিষয়ও ভাবতে হয়। শিক্ষাদান 
ক'রবেন শিক্ষক না শিক্ষিকা সেটাও একট! বড় সমস্ত 1 

মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শেষদিকে ছেলে ও মেয়েরা 4401 পায়। তাদের 
TITS তখন গভীর আলোড়ন দেখা যায়। সেই সময় তাদের পরস্পরের 
মধ্যে অবৈধ সম্পর্ক জন্মাতে পারে, এরকম আশঙ্কা অনেকেই ক'রে থাকেন। 
তবে এর বিপক্ষে বলা হয় যে, ছেলেমেয়ের! ছোটবেলা থেকে একইভাবে মেশার 
ফলে তাদের মধ্যে সুস্থ সম্পর্ক গ'ড়ে ওঠার সম্ভাবনাই বেশী। কেন না 
তাদের মধ্যে কোন বাধা থাকে না। প্রতিবদ্ধকই অবৈধ সংসর্গের কারণ 
হ'তে পারে। 
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নিয়মান্থবপ্তিতার দিক থেকে সহ-শিক্ষার সমর্থকরা বলেন যে, সহপাঠী 
মেয়েদের কমনীয়তা ছেলেদের উদ্ধত স্বভাবকে অনেকাংশে প্রভাবিত করে | 
ছেলেরা স্বভাবতঃ চঞ্চল, বেপরোয়া, নিয়ম-শৃঙ্খলার বাধন তারা মানতে চায় না। 
কিন্ত মেয়েদের সামনে শাস্তি পেয়ে আত্ম-সম্মান খোয়ানোর ভয়ে অন্তায় ক'রতে 
একটু ইতস্ততঃ FA | সহ-শিক্ষার ফলে ছেলেমেয়ের! বেশী মাত্রায় আত্মসচেতন 
হ'তে পারে না। তবে বয়ঃসন্ধির সঙ্গে সঙ্গে ছেলেমেয়েদের মধ্যে যে দৈহিক 
ও মানসিক পরিবর্তন আসে, সেটা উভয় পক্ষের একান্ত নিজন্ব। ছুটে weg 
ধারা বয়ে চলে। তাই ছেলে ও মেয়েদের একই ধরণের নিয়ম-শৃঙ্খলায় 
আবদ্ধ ক’রলে ভাল ফল পাওয়া যায় না বলে অনেকে মনে SUR | 

ছেলে ও মেয়েদের একই ধরণের শিক্ষা দেওয়াটা নির্ভর করে সামাজিক 
'অবস্থা ও ব্যবস্থার ওপর | সমাজে মেয়েদের যে স্থান, তার শিক্ষাও হয় 
সেইভাবে । সাধারণতন্ত্রী রাশিয়া নারী-পুরুবকে সমানাধিকার দিয়েছে। 
অর্থ নৈতিক দৃষ্টিতঙ্গী থেকেও রাষ্ট্রের কাছে স্ত্রী-পুরুষে ভেদ নেই | তাই তাদের 
শিক্ষা-ব্যবস্থাও সমান | আবার জার্ম্মাণীতে মেয়েদের শুধু গৃহকর্রী 'আর সন্তানের 
জননী হিসাবেই দেখা হ'য়েছে। তাই তাদের পুরুষালি ধরণের শিক্ষা দেবার 
প্রয়োজন হয়নি। গৃহ-জীবনের উপযোগী শিক্ষাই তাদের দেওয়া হ'য়েছে। 
তাই সেক্ষেত্রে সহ-শিক্ষার কথা ওঠেই না। 

আমাদের দেশেও নারীকে গৃহে অন্তরীণ ক'রে রাখাটাই ছিল ব্যবস্থা d 
তাই তাদের শিক্ষার প্রয়োজন কোনদিনই অসন্বভূত হয়নি । কিন্তু বর্তমানে 
eske নারীপ্রগতি এদেশীয় নারীপ্রগতির প্রেরণ! হ'য়ে দেখা দিয়েছে। 
তাই পাশ্চাত্যের মত অত আধুনিক! না হ'লেও বহু ক্ষেত্রে ভারতীয় নারী 
আপন আসন প্রতিষ্ঠা ক'রেছে। শিক্ষাদান, চিকিৎসা-বিজ্ঞান, আইন, 
রাজনীতি, সমাজনীতি সকল ক্ষেত্রেই মেয়েরা আজ এগিয়ে গেছে। এদেশে 
প্রাথমিক ও উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে সহ-শিক্ষা বহু ক্ষেত্রেই প্রচলিত। তবে 
মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে এর ব্যাপক প্রচলন হয়নি। 

আধুনিক যুগের জাপান, ws মত প্রগতিশীল দেশেও বয়ঃসন্ধিকালে 
সহ-শিক্ষার ব্যাপক প্রচলন নেই। তাদের আদর্শ মেয়েদের আদর্শ স্ত্রী ও আদর্শ 
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যা ক'রে গ'ড়ে তোলা। তাদের সাহায্যেই দেশের কৃষ্টি ও সংস্কৃতির 
পুনরুজ্জীবন আনতে za | : 

ভারতবর্ষে মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে সহ-শিক্ষা কতদুর কার্য্যকরী হবে, সেটা 
একটা ভাববার বিষয় | ভারতীয় আদর্শে নারী প্রথমে Azi, যার কল্যাণ- 
স্পর্শে প্রতিটি গৃহ মঙ্গলময় হ'য়ে উঠতে পারে। সমাজের সর্ধোচ্চ কল্যাণ 
তাতেই হবে। তাই ক'লে সে অশিক্ষিত, মূৰ্খ ও সংস্কারাচ্ছ্ন হবে না। কারণ 
হিন্দু সত্যতার ধারিকা ও বাহিক হিসাবেও তার কর্তব্য আছে। তাই শিক্ষা! 
তার পক্ষে অপরিহার্য | প্রত্যেক শিক্ষিত পিতামাতাই আজকাল চান ভার 
ছেলে বা মেয়েরা যেন কাধ্যকরী শিক্ষা পায়, যাতে ভবিষ্যতে তাদের, 
পরমুখাপেক্ষী হয়ে না থাকতে হয়। মেয়েদের শিক্ষা তাই শুধু বাইরের 
জগতেই সীমাবদ্ধ থাকবে না। ঘরের প্রয়োজন মেটানোর উপযোগী 
শিক্ষাও তার পাওয়া চাই। আমাদের দেশে অতি আধুনিক পরিবারের 
পিতামাতারাও মাধ্যমিক স্তরে সহ-শিক্ষার পক্ষপাতী নন। 

ছেলে ও মেয়েদের দৈহিক ও মানসিক পার্থক্য যথেষ্ট, তাদের জীবনের 
Cras ভিন্ন তাই মাধ্যমিক স্তরে সহ-শিক্ষা কতদূর কার্য্যকরী হবে সেটা 
ভাবতে হবে। 


একাদশ অধ্যায় 


বিদ্যালয়ের শ্রেণী-বিভাগ 


বিদ্যালয়ে বিভিন্ন বয়সের ও মেধার শিক্ষার্থীদের সমাবেশ হয়। সাধারণ 
বিগ্ভালয়ে শিক্ষার্থীদের মোটামুটি স্কুলপাঠ্য বিষয়গুলিতে অধিকার saaa 
শ্রেণীবিভাগ করা হয়। কিন্ত যে সব বিদ্যালয় অপেক্ষাকৃত উন্নত, সেখানে 
শিক্ষার্থীদের দেহের অবস্থা, মনের ক্ষমতা ও সামাজিক পরিবেশ ও সাংস্কৃতিক 
জীবনের কথা চিন্তা ক'রে শ্রেণী-বিভাগ কর! হয়। কারণ শিক্ষার্থীদের জীবনের 
এই সব দিকের উন্নতি ও অবনতি তাদের শিক্ষার কাজকে অনেক এগিয়ে ও 
পেছিয়ে দেয়। আদর্শ শ্রেণীতে শিক্ষার্থীদের সকলেরই উদ্দেন্ট-_আদর্শ ও 
স্বার্থ একই হ'তে হবে । সেখানে শিক্ষার্থীদের লক্ষ্যে পৌছানো সহজ হয় | 
কারণ সমগোত্রীয় হবার ফলে পরস্পরের সহযোগিতা তারা লাভ করে। 

বিদ্যালয়-স্থষ্টির গোড়ার দিকে দেখা যায়, একজন শিক্ষক ছোট একদল ছাত্র 
নিয়ে «ces | শিক্ষার্থীর এক-একজন ক'রে শিক্ষকের কাছে গিয়ে তাদের 
পড়া দিত আর অন্তেরা সেই সময় পড়া তৈরি ক'রত। এর ফলে প্রত্যেক 
ছাত্রই শিক্ষকের সাহচর্য্য অল্প সময়ের জন্যও পেত। ক্রমে যখন ছাত্রসংখ্যা 
বেড়ে যায় তখন শিক্ষকরা মনিটরের সাহায্যে পড়াতেন। অপেক্ষাকৃত বয়স্ক 
ছাত্রদের শিক্ষক নিজে পড়িয়ে তাদের দিয়েই অন্য ছাত্রদের পড়াতেন | জন- 
সাধারণের মনে শিক্ষার সম্পর্কে যখন চেতন! জাগল, তখন এই মনিটর প্রথার 
বিরুদ্ধে প্রচুর অভিযোগ জমলো। 

এর পর থেকে আরম্ভ হ'ল শিক্ষার্থীদের ক্ষমতা অনুযায়ী তাদের শ্রেণী- 
বিন্যাসের। এক এক শ্রেণীর ভার এক-একজন শিক্ষকের হাতে রাখা হ'ল। 
এই প্রথায় যদিও এককভাবে ছাত্ররা শিক্ষকের সাহচর্য পেত না কিন্তু সময়, 
শক্তি ও অর্থের যথেষ্ট সাশ্রয় হ’ল । কারণ আগের তুলনায় অনেক বেশী ছাত্র 
অল্প অর্থে একই সময়ে শিক্ষালাভের সুযোগ পেল। এই যৌথ শিক্ষালাভের 
ফলে ছাত্ররা দলবদ্ধভাবে কাজ করার শিক্ষালাভ ক'রল। সহপাঠীদের সঙ্গে 
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কাজের তুলনা ক'রে ছাত্ররা নিজেদের উৎকর্ষ, অপকর্ষ সম্বন্ধে সচেতন হ'তে 
পারে। প্রতিযোগিতার ফলে ছাত্রদের কাজে উৎসাহ ও Sox বাড়ে। শ্রেণী 
শিক্ষার কতকগুলো দোষও আছে। প্রথমতঃ শিক্ষক সাধারণভাবে সকলকে 
উদ্দেশ্য ক'রে তার পাঠ দেন। কিন্ত সুক্মভাবে বিচার ক’রলে দেখা যায় যে, 
কোন ছাত্রের সঙ্গেই কোন ছাত্রের মিল নেই। প্রত্যেক ছাত্রের বৃদ্ধি, 
মেধা, রুচি, প্রকৃতি ভিন্ন । সেক্ষেত্রে শিক্ষকের পাঠদান সকলকে সমানভাবে 
স্পর্শ করতে পারে না। মেধাবী ছাত্রদের সাধারণ ছাত্রদের সঙ্গে চ'লতে হয় 
ব'লে তারা তাদের ক্ষমতাহ্যায়ী এগিয়ে যেতে পারে al | শিক্ষক যদি এদের 
দিকে মনোযোগ দেন, তা হ'লে বাকী সকলের এদের সঙ্গে পাল্লা meni সম্ভব 
হয় না। সুতরাং শিক্ষকের কাছ থেকে ছাত্ররা সকলে সমান কাজ পায় না॥ 
ফলে শিক্ষকের প্রচেষ্টার খানিকটা অপচয় হয়। কারণ প্রত্যেকের ব্যক্তিগত 
প্রয়োজন এক নয়। বর্তমান কালের মনোবিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত 
পার্থক্যকে একট! বড় স্থান দিয়েছে। আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা বলেন যে, 
শিক্ষার ভিত্তিভূমি হবে ব্যক্তিগত বৈচিত্রের ওপর । প্রত্যেক ছাত্রের আশা, 
TCH, মানসিক গঠন এক নয়। তাই শ্রেণীতে সমষ্টিগতভাবে শিক্ষাদান 
ক’রবার সময় সকলের মান একই ধরার ফলে পাঠের অসম বণ্টন হয়। এই 
ধরণের শিক্ষার খরচের আধিক্য একটা চিন্তার ব্যাপার। আমাদের একটা 
মধ্য পন্থা অবলম্বনের প্রয়োজন | যে পন্থায় আমাদের সনাতন শ্রেণী-পাঠনের 
রীতিও বজায় থাকে অথচ ব্যক্তিগত বৈচিত্রের প্রতি লক্ষ্য রাখা যায়। 
সমবেত পাঠনে এই ab দূর ক'রতে হ'লে প্রথমে দেখতে হবে 
শ্রেণীতে ছাত্রসংখ্যার পরিমাণ । কারণ ছাত্রসংখ্যা যদি কম হয় তবেই 
শিক্ষকের প্রত্যেক ছাত্র সম্পর্কে খোজ রাখা সম্ভব হয়। ছাত্রসংখ্যা 
নির্ভর করে বহু বিষয়ের ওপর। প্রাথমিক, মাধ্যমিক: ও উচ্চতর 
শিক্ষা , প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রে gaart একই ধরণের - হবে: ai 
শিক্ষকের পরিচালনা ও. পাঠদানের ক্ষমতা, শ্রেণীর বিশেষ tan, 
শ্রেণীর অবস্থান ও বিদ্যালয় অঞ্চলে জনসংখ্যার পরিমাণ ইত্যাদি 
বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দিতে হবে। প্রাথমিক বিভাগে ছাত্রসংখ্যা অন্যান্যদের 
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তুলনায় কম হবে। কারণ এ সময়ে শিশুচিত্ত থাকে বিকীশোন্থুখ | এ সময়ে 
ছাত্রদের নিয়মান্বপ্তিতা ও শৃঙ্খলা-বোধ থাকে না। তাই তাদের পরিচালনাও 
একটা সমস্তার ব্যাপার । কিন্ত মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে এ সমস্তাটা 
এত প্রবল থাকে না। তবে অনেকে বলেন যে, প্রাথমিকোত্তর সমস্ত রকমের 
শিক্ষায় ছাত্রদের নিজেদের লেখার ও পরীক্ষামূলক কাজ বেশী থাকে | সেক্ষেত্রে 
শিক্ষকের প্রত্যেকের কাজ দেখার প্রয়োজন। সুতরাং সেখানে ছাত্রসংখ্যা 
বিবেচ্য বিষয়। কিন্ত বর্তমানের উত্তরোত্তর শিক্ষা-প্রসীরের প্রচেষ্টায় বহু 
জায়গাতেই ছাত্রপংখ্য। শ্রেণীতে বেড়েই চ'লেছে। 

বিশেষজ্ঞরা বলেন যে, একজন শিক্ষকের অধীনে ছাত্রসংখ্যা সর্বাধিক ৩০ 
হওয়া উচিত। কিন্তু আধিক অবস্থার কথাটা খুবই en) আজকের 
দিনে আমাদের সমস্ত পরিকল্পনাই ব্যর্থ হ'য়ে যাচ্ছে প্রয়োজনীয় অর্থের 
অভাবে । তাই ২৫ বা ৩০ যেটাই আদর্শ মনে করা যাক না কেন, সেটাকে 
গ্রহণ কর! বর্তমানে সম্ভব AA | 

ছাত্রসংখ্যার সঙ্গে শিক্ষকের ব্যক্তিত্ব, অধ্যাপনার ক্ষমতা, সহানুভূতি, একাগ্রতা» 
rag s সম্পর্ক গভীর । কারণ যে সব শিক্ষকের এই সব গুণ বেশী পরিমাণে 
থাকে, তীদের পক্ষে ছাত্রসংখ্যা কিছু বেশী হ'লে আসে-যায় all কিন্তু যে সমস্ত 
শিক্ষকের এ সব গুণের অভাব, তাদের পক্ষে ছাত্রসংখ্যা বেশী হ'লে মুস্কিল হয়। 
এ সব গুণ অর্জনের গুণ নয় | অনেক খ্যাতিমান পণ্ডিতের এ সব গুণ HTS 
পরিমাণে থাকে না, আবার অনেক অশিক্ষিত ব্যক্তির বহুল পরিমাণে থাকে | 

ate, গান, বাজনা, ব্যায়াম, ধর্মসনবদ্ধীয় শিক্ষা, ইতিহাসের কতকগুলি 
অংশ, ভূগোল, প্রক্ৃতি-বিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়ে একসঙ্গে বহুজনকে শিক্ষা দেওয়া 
সভব। প্ররুতি-বিজ্ঞানে সাপ সম্বন্ধে যদি পাঠদানের প্রয়োজন হয়, তা হ'লে 
২|৩টি শ্রেণীকে একত্র ক'রে শেখানো যেতে পারে। কারণ এই ধরণের 
বিষয়গুলো সকলেই ভালভাবে গ্রহণ PAS পারে | তাই ভাল ভাল ECT 
ম্যাজিক asa, সিনেমা প্রভৃতির সাহায্যে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। তবে 


এক্ষেত্রে যে শিক্ষক এ ধরণের পাঠ দেন, তীর বিশেষ পরিশ্রম হয়। সুতরাং 
এরকম পাঠদানের ব্যবস্থা ঘন ঘন কর! উচিত নয়। 


১৫২ শিক্ষা-প্রসঙ্গ 


শ্রেণী-কক্ষের আয়তনও একটা বিবেচ্য বিষয়। কারণ যে কয়জনের eg 
শ্রেণী-কক্ষের ব্যবস্থা আছে, তার বেশী ছাত্র হ'লে ছাত্রদের শৃঙ্খলা-রক্ষাতেও 
অঙ্গুবিধা, আবার ছাত্রদের স্বাস্থ্যহানিও ASI | অনেক সময় দেখ! যায় 
যে, বৎসরারভে যত ছাত্র ভর্তি হয় সকলেই শেষ পর্য্যন্ত থাকে লা। সেইজন্য 
কিছু বেশী ছাত্র শ্রেণীতে নেওয়া যেতে পারে। শ্রেণী-কক্ষের আয়তন 
পরিকল্পনার সময়েই যত জনের প্রয়োজন, তার চেয়ে ১০ জনের .বেশীর 
আয়োজন রাখা উচিত 1 

শ্রেণীতে ছাত্রদের জ্ঞানদানই শিক্ষকের একমাত্র কর্তব্য নয়, ছাত্রদের 
জ্ঞানদানে উৎসাহী al এবং জ্ঞানার্জনের প্রক্রিয়া শিক্ষা দেওয়াও তাদের 
কর্তব্য। সেই কারণে শ্রেণীতে একজাতীয় ছাত্র থাকা উচিত। প্রত্যেক 
শ্রেণীতে প্রতিটি বিষয় শিক্ষার একটা ক্রম থাকে । কিন্ত একইভাবে প্রত্যেক 
বিষয়ে জ্ঞানলাভ কর! সহজ নয়। কারণ প্রত্যেকটি বিষয়ের wy ছাত্রদের 
মানসিক ক্ষমতা সমান কাজ করে না। প্রত্যেক ছাত্রকে যদি সম্পূর্ণ আলাদা- 
ভাবে নিয়ে তাকে শিক্ষা দেওয়া যায়, Si হ'লেও সে সমস্ত বিবয় সমানভাবে 
শিখতে পারে ai) কোন ছাত্র হয়ত অঙ্ক ভালবাসে, ইতিহাস ভালবাসে al | 
অঙ্ক আর ইতিহাসে একই সময় দেওয়। সত্বেও অঙ্কের অগ্রগতি বেশী হয়। 
বছরের প্রথমে যখন ছাত্র ভর্তি হয়, তখন সাধারণতঃ একই মানের ছাত্রদের 
একই শ্রেণীতে নেওয়া হয়। কিন্ত শেষের দিকে দেখা যায় যে, কয়েকজন ছাত্র 
বেশ এগিয়ে গেছে, আর কয়েকজন ছাত্র সে তুলনায় এগোতে পারেনি | 
সেজন্য সমজাতীয় ছাত্র নির্বাচনের সময় শুধু তারা কতখানি জ্ঞান অর্জন 
ক'রেছে তা দেখলেই চ'লবে না, কতটা সময়ে কতখানি শিখতে পারে, তা-ও 
দেখতে হবে। ছাত্রদের শ্রেণী-বিভাগ এমনভাবে ক’রতে হবে যাতে 3H থেকে 
অল্প সময়ে সব থেকে বেশী লিখতে পারে। শ্রেণী-বিভাগের সময়ে শিক্ষককে 
যথেষ্ট সতর্ক ও vuan হ'তে হবে। ছাত্রদের স্বভাব, সংখ্যা, বিষয়, 
সময়__এ চারটি জিনিস মনে রেখে শ্রেণী-বিভাগ vans হবে। 

বছরের প্রথমে হয়ত একজাতীয় ছাত্রদের নিয়ে শ্রেণী আরম্ভ করা Sal 
কিন্তু সেই বছরের মধ্যে আরও অনেক ছাত্র বিভিন্ন সময়ে ভর্তি হ’ল। এতে 


Road শ্রেণী-বিভাগ ১৫৩ 


যার! পরে SÉ হ’ল তারা৷ অনেক বিবয়েই পিছিয়ে রইল। এক্ষেত্রে 
শিক্ষকের পক্ষে তাদের নিয়ে ব্যস্ত থাকা সম্ভব হয় al ফলে ছাত্রদের 
মধ্যে সমতা বজায় থাকে না । আমাদের দেশে এটা খুব বেশীই হয়। কারণ 
অধিকাংশ অভিভাবকই স্কুলে ছেলেমেয়ে, পাঠিয়ে নিশ্চিন্ত হ'তে চান ও 
বছরের যে-কোন সময়ে কোন রকমে স্থলে ভর্তি ক'রে দেন। নীচু ক্লাশেই 
এটা বেণী হঃয়ে থাকে get সেসনের মধ্যে এক স্কুল থেকে অন্ত KA 
যাওয়াটা বন্ধ করা দ্রকার। এতে ছাত্রেরও ক্ষতি হয় এবং শ্রেণীরও ^ 
ক্ষতি হয়। 

বড় বড় স্কুলে বেশী ছাত্রদের তাল, মাঝারি, খারাপ-_এই তিন ভাগে ভাগ 
ক'রে একই শ্রেণীর বিভিন্ন শাখা করা চলে। কিন্তু ছোট স্কুলে অল্প ছাত্রদের 
মধ্যে এরা সকলে মিলে থাকে, ফলে শাখায় ভাগ করা যায় না। তাই 
তাদের একসঙ্গেই থাকতে হয়। এর প্রধান কারণ ছোট স্কুলের পক্ষে অধিক 
সংখ্যক শিক্ষক রাখ! সম্ভব হয় না। 

শ্রেণীবিভাগ্ের ভিত্তি ঃ 

` যে সব দেশে প্রাথমিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক, সে সব দেশে ছাত্রদের বয়সের 
aa নির্দিষ্ট থাকে। সেই একসঙ্গে একই বয়সের ছেলে থাকার দরুণ 
একই ধরণের Pra দেওয়া হ'য়ে থাকে । কিন্ত সব সময় একই বয়সের 
ছেলেরা একই রকমের হয় Wl অনেক ১২ বছর বয়সের ছেলে আছে 
যাদের বুদ্ধি ৬ বছর বয়সের AS! মনোবিজ্ঞানীরা এবং শিক্ষকর! ছাত্রদের 
বয়সের চেয়ে তাদের মানসিক ক্ষমতার দিকে বেশী দৃষ্টি দেন। ক্লাশে 
যে সর বয়স্ক ছেলে থাকে তাদের সাধারণতঃ SUN থেকে নিষ্ঠা কমই থাকে । 
তারা পড়াশুনায় তাল ফল দেখাতে পারে d: তাই তারা শিক্ষকদের 
অবহেলার পাত্র হয়ে থাকে ৷ ফলে তার! নিয়ম-শৃঙ্খল! ভঙ্গ ক'রে নানা রকম 
অপকর্ম ক'রে নিজেদের জাহির ক'রতে চায়। তারা অন্য ছাত্রদের সামনে 
কু-আদর্শ হয়ে থাকে। এরা সাধারণতঃ ক্লাশে উঠতে পারে না; আর একই 
ক্লাশে একাধিক বছর পড়ে থাকে ; তাই তাদের শিক্ষার অগ্রগতি ব্যাহত 
হয়। অভিভাবকদের পক্ষে খরচ চালানো মুস্কিল হ'য়ে পড়ে। এর ফলে 


১৫৪ শিক্ষা-প্রসঙ্গ 


অর্থ, সময় ও শিক্ষার অনর্থক অপচয় ঘটে থাকে | এই অপচয় বন্ধ ক'রতে 
হ'লে হয় তাদের উঁচু ক্লাশে উঠিয়ে দিতে হবে বা তাদের স্কুল ছাড়িয়ে দিতে 
হবে। উঁচু ক্লাশে উঠিয়ে দিলে অনেক সময় শিক্ষার্থীর নিজের যোগ্যতা 
বাড়াবার দায়িত্ব বাড়ে। 

আজকাল মানসিক বয়স বিচার ক'রে ছাত্র wf ব্যবস্থা হয়েছে | 
বিশেষ ক'রে প্রাথমিক শ্রেণীগুলিতে এ ব্যবস্থা বিশেষ ফলদায়ক। অনেক 
সময় অনেক ছাত্র অস্বাস্থ্যকর, অশাস্তিপূর্ণ পরিবেশ, শারীরিক অসুস্থতা প্রভৃতি 
নানা কারণে পরীক্ষায় অকুতকার্ধ্য হয়। আসলে এরা যে কিছুই জানে 
না তা নয়। 

মানসিক ক্ষমতা নির্ণয়ের জন্য যে সমস্ত পরীক্ষা করা হবে, তা একমাত্র 
বিশেষজ্ঞ শিক্ষকই ক’রবেন। ছাত্ররা নিজেদের সেইভাবে প্রস্তুত করার 
সুযোগ পাবে না। শুধু বুদ্ধিমাপক পরীক্ষাই নয়, উচ্চতর ক্ষেত্রে পাঠ্য 
বিষয়গুলির জ্ঞানের পরিমাপেরও প্রয়োজন। কারণ তা না হ'লে কোন 
বিশেষ বিষয়ে পিছিয়ে-পড়৷ ছেলে ক্লাশের পড়ার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে 
নেবার সুযোগ পাবে না। নীচু ক্লাশে ছাত্রদের শেখবার ক্ষমতার পরিমাপের 
প্রয়োজন, কিন্ত উচু ক্লাশে কতখানি শিখতে পারে ও কতটা শিখেছে 
ছুই-এর পরিমাপ সমান প্রয়োজনীয় | 

সাধারণতঃ এক শ্রেণী থেকে অন্ত শ্রেণীতে ওঠবার সময় প্রধান বিষয়- 
গুলিতে কৃতকার্য হ’লেই যথেষ্ট মনে করা হয়। অপ্রধান বিষয়গুলিতে 
অঙ্কৃতকাৰ্য্য হ'লেও বিশেষ আসে-যায় না। চিরাচরিত প্রথা এটাই। পরীক্ষার 
আধুনিক বিশেষ পদ্ধতিগুলি প্রয়োগ ক’রলে শিক্ষকদের পক্ষে ছাত্রদের fig a 
মান নির্ণয় করা সহজ হবে। প্রাথমিক Deitz পড়া, লেখা, সহজ অঙ্ক 
প্রভৃতিতে এই নূতন পদ্ধতি প্রযুক্ত হ'তে পারে। 

are বয়স নির্ধারণ শ্রেণী-বিভাগের আর একটি অতি প্রয়োজনীয় 
fem এই বয়স দিয়েই আর প্রত্যেকের social maturity-q পরিমাপ 
হ'তে পারে। আমেরিকার Winnetka স্কুলগুলোতে ছাত্রদের সামাজিক 
বিকাশ ( social development ), শারীরিক বিকাশ, নৈতিক ও মানসিক 


বিদ্যালয়ের শ্রেণী-বিভাগ ১৫৫. 


ক্ষমতা, উচ্চাশা, আগ্রহ ইত্যাদি বিশেষভাবে বিবেচনা val হয়। কিন্ত আমাদের 
বর্তমান অবস্থায় শ্রেণী-বিভাগের মূল স্থত্রের সবগুলি যদি মেনে চ'লতে হয়, তবে 
শ্রেণী-পাঠনই পরিত্যাগ করতে হবে। কারণ এর ফলে শ্রেণীর ছাত্রসংখ্যা এত 
বেশী রকম কমে যাবে যার ফলে শ্রেণী-পাঠনের প্রয়োজন হবে না। RTD 
আমাদের প্রথমে ধরতে হবে ছাত্রদের সাধারণ জ্ঞানের মান ও গ্রহণের ক্ষমতা | 
এর পরে কতখানি সে সেই সময় AGE সংরক্ষণ ক’রেছে তার পরিমাপ d 
মাধ্যমিক sa ছাত্রদের বিশেষ বিষয়ে দক্ষতার অনুসন্ধানের জন্য কতকগুলি 
পরীক্ষার প্রয়োজন। স্কুলের শিক্ষণীয় বিষয়ে উন্নতির সঙ্গে নৈতিক উন্নতিরও 
প্রয়োজন। কারণ দ্বিতীয়টি প্রথমটির পরিপূরক । আধুনিক যুগের নানাধরণের 
বুদ্ধিবৃত্তি ও অনুরূপ অভীক্ষার সাহায্যে শ্রেণী-বিস্তাস অপেক্ষাকৃত সহজ হয়। 

afre শ্রেণীতে ছাত্র ভর্তির সময় একই ধরণের ধীসম্পন্ন ছাত্রদের একই 
শ্রেণীতে নেওয়! হয়, তবুও শ্রেণীর ছাত্রদের মধ্যে মেধার প্রভেদ দেখা যায়। 
ছাত্রদের মানসিক ক্ষমতাটা বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে আন্পাতিকতাবে বাড়ে 
বা কমে। পাঁচ বছরের একট! ছেলের মানসিক শক্তি যদি ৪ বছর বয়সের 
মত হয়, তবে ১০ বছর তার যখন বয়স হবে তখন তার মানসিক বয়স হবে 
৮ বছর অর্থাৎ ২ বছর কম। শৈশবে ছাত্রদের মানসিক ক্ষমতা হিসাবে 
ভাগ না করলেও চলে কিন্ত মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ছাত্রদের রুচি, প্রকৃতি ও 
মানসিক ক্ষমতা অনুযায়ী ভাগ করার প্রয়োজন EX | 

সমজাতীয় ছেলেদের নিয়ে শ্রেণী গঠন ক'রলেও তাদের মধ্যে যথেষ্ট 
বৈষম্য দেখা যায়। তাই মন্টেসরি পদ্ধতিতে সাধারণ শ্রেণী-বিভাগের 
প্রচলন নেই। এতে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্যের ওপর বেশী জোর দেওয়া BA | 

শ্রেণীবিভাগ vas তার মধ্যে মানসিক ক্ষমতা অন্্যায়ী ছাত্রদের ভাগ 
করা যায়। এতে ফল ভালই হয়। একই শ্রেণীতে যদি ছাত্রদের ভাল, 
মাঝারি ও মন্দ__এই তিন ভাগে ভাগ করা যায় এবং সেই রকমভাবে তাদের 
তিন দলকে শিক্ষা দেওয়া যায় তা হ'লে সকলের প্রয়োজনই মেটে । আর 
প্রতি শাখার ছাত্ররা চেষ্টা ক'রে উচ্চতর শাখায় যেতে পারে । অনেকে 
বলেন যে, এতে ভাল ছাত্র না থাকার দরুণ মাঝারি ও মন্দ শাখার ছাত্র! 


১৫৬ শিক্ষা-প্রসঙ্গ 


বিশেষ উৎসাহ অন্থতব ক'রে না। কিন্ত কার্য্যক্ষেত্রে দেখা যায় পিছিয়ে-পড়া 
ছাত্ররা ভাল ছাত্রদের সম্পর্কে বেশী উৎসাহী হয় না। কারণ তারা যে 
তাদের প্রতিদন্দী হ'তে পারবে Al সে সম্পর্কে তারা নিশ্চিন্ত থাকে । অনেকের 
মতে পিছিয়ে-পড়া ছাত্রদের একট! আলাদা শাখায় ভাগ করা কর্তব্য। আর 
তার! সংখ্যায় যত কম হবে কাজ ততই ভাল EC | 

আর এক ধরণের পদ্ধতি আমেরিকায় প্রচলিত । এতে একটা নির্দিষ্ট 
পাঠক্রম যথাক্রমে ৬, ৫ ও ৪ বছরে শেষ করা যায়। যারা ভাল তারা 
‘সেট! ৪ বছরে শেষ করে, যার! fiè তারা ৬ বছরে করে । এর ফলে ভাল 
ছেলেরা নিজেদের শক্তিমত সময় বাঁচাতে পারে, আর মন্দরা ভালদের সঙ্গে 
তাল দিতে গিয়ে পিছিয়ে না পড়ে নিজেদের শক্তিমত এগিয়ে যেতে পারে | 


aint SA 
বিদ্তালয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা 


পরাক্ষা-পদ্ধতিকে আমরা মোটারুটিভাবে লিখিত, Gifts ও কাব্যিক 
(practical )—4 তিন ভাগে ভাগ PAS পারি । প্রথম ব্যবস্থার সঙ্গে 
আমরা সকলেই পরিচিত । এতে নির্দারিত সময়ে PER প্রশ্নের 
উত্তর লিখে দিতে হয়। শিক্ষাক্ষেত্রে বর্তমানে তিন রকমের লিখিত পরীক্ষার 
ব্যবস্থা আছে। প্রথম রকমে প্রবন্ধাকারে নির্দিষ্ট কতকগুলি প্রশ্নের উত্তর 
দিতে হয়। দ্বিতীয় রকমে বেশ কিছুদিন ধরে স্বাধীনভাবে বা কারুর 
কর্তৃত্বাধীনে থেকে গবেষণা কর্তৃপক্ষের কাছে উপস্থাপন Fal । তৃতীয় রকম 
আধুনিক যুগের নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা বা objective test. এতে পরীক্ষার্থীদের 
sb সময়ে সংক্ষেপে হ্যা’, “না” বা তলায় দাগ দিয়ে বহু ছোট ছোট 
প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়। এর উদ্দেশ্য পরীক্ষার্থীদের অজ্জিত জ্ঞানের তুলনামূলক 
বিচার | 

মৌখিক পরীক্ষা ব্যক্তিগত ক্ষমতার বিচারে লিখিত পরীক্ষার থেকে বেশী 
কার্যকরী | পরীক্ষকরা ছাত্রদের সামনাসামনি পেয়ে বুঝতে পারেন তার! 
কতখানি জানে, আর কতখানি তাদের অজানা । প্রত্যেককে আলাদা 
আলাদাভাবে পরীক্ষা কর! হয় ব’লে তাতে সময় ও শক্তির দুই-ই বেশী ব্যয়িত 
করা হয়। 

কাৰ্য্যক পরীক্ষায় পরীক্ষার্থীদেরহাতে-কলমে কাজ ক'রে পরীক্ষকের সামনে 
দেখাতে হয়। যেমন ভূগোলে ব্যারোমিটার পড়ে দেওয়া, মাটির কাজে কোনে! 
কিছু তৈরি ক'রে দেখানো ইত্যাদি। ` 

দলগত (Group), ব্যক্তিগত (Individual), কাধ্যিক (Performance) * 
ইত্যাদি ami ধরণের all আছে। এই সব পরীক্ষার সাহায্যে আমরা 
যেমন একদিকে সাধারণ জ্ঞানের পরিমাপ করতে পারি, তেমনি পারি 
অজ্জিত জ্ঞানের | 


১৫৮ শিক্ষা-প্রসঙ্গ 


পরীক্ষার পদ্ধতিকে Internal ও External«£ ছুই ভাগে ভাগ করা 
যায়। Internal পরীক্ষাতে পাঠক্রম-পদ্ধতি ও পরীক্ষক সবই পরিচিত। কিন্ত 
External-4 এ সবই থাকে অপরিচিত | বাইরের পরীক্ষায় স্বীকৃতি না পেলে 
বাইরের জগতে স্বীকৃতি পাওয়া যায় না। ঘরোয়া পরীক্ষাটা বাইরের পরীক্ষায় 
অংশ গ্রহণের প্রস্ততি | 


পরীক্ষা-নিরীক্ষার লক্ষ্য ৪ 

External পরীক্ষার উদ্দেশ্য পরীক্ষার্থীদের অধীত জ্ঞানের পরিমাপ | 
এই ধরণের পরীক্ষাতে একটা! মান থাকে । এই মানের সাহায্যে পরীক্ষার্থীদের 
মধ্যে থেকে যোগ্য ও অযোগ্যের বিচার চলে । প্রত্যেক জ্ঞানেরই কতকগুলি 
ক্রম আছে। শিক্ষার্থীরা আশান্রূপভাবে সেই ক্রমগুলি অতিক্রম করেছে 
কিন! সেটা পরীক্ষার অন্যতম Brees) বিদ্যালয় ত্যাগের আগে একটা 
পরীক্ষা শিক্ষার্থীদের দিতে হয়। এই পরীক্ষায় স্কুলে স্কুলে, জেলায় জেলায় 
ছাত্রদের মধ্যে একটা প্রতিযোগিতা zx] এর ফলে তাদের পারস্পরিক 
উৎকর্ষের বিচার করা যায়। 

পরীক্ষা শুধু শিক্ষার্থীদের অধীত জ্ঞানের পরিমাপ করে না, তাদের 
যোগ্যতার স্বীকৃতি দেয়। তাই বিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষাটা কিছুদিন আগেও 
প্রবেশিকা নামে পরিচিত ছিল। অর্থাৎ এই পরীক্ষার সাফল্য উচ্চতর শিক্ষার 
ক্ষেত্রে প্রবেশের অধিকার দিত | 

WE ফলে 
দায়িত্বপূর্ণ পদে উপযুক্ত লোক নির্ববাচনে সুবিধা হয়। 

পরীক্ষার ফলাফল থেকে স্কুলের কাজ ও শিক্ষকদের অধ্যাপনারও উৎকর্ষ- 
অপকর্ষের আভাস পাওয়া যায়। তবে সব ক্ষেত্রে এটা ঠিক হয় না। 


পরীক্ষা-পদ্ধতির zefè : 

আমাদের বর্তমান পরীক্ষা-পদ্ধতির প্রভাবে ছাত্র ও শিক্ষকদের মধ্যে 
অধ্যয়ন সম্পর্কে একট! ভ্রান্ত ধারণার RÈÉ হ'য়েছে। এখন পড়াটাকে তারা 
পরীক্ষায় ভাল কর! বা পাস করার উপায় হিসাবে ধরে নিয়েছে | ফলে পরীক্ষার 


বিদ্যালয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ১৫৯ 


আসল উদ্দেশ্য চাপা পড়ে ও Age জ্ঞান অর্জনে কাক থেকে যায়। 
External পরীক্ষাগুলোতে সাধারণতঃ পরীক্ষকরা খুঁটিনাটি প্রশ্ন ক'রে ছাত্রদের 
জ্ঞান পরীক্ষার চেষ্টা ক'রে থাকেন। এইজন্য শিক্ষকরা ছাত্রদের ঠিক তেমনি 
ক'রে প্রস্তুত করার চেষ্টা করেন। তাই স্কুলের প্রস্তুতি (Test) পরীক্ষার পরের 
সময়টা ছাত্রদের কাটে পূর্ববর্তী পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ঘেঁটে । ছাত্ররা শুধু 
VRÈ PAS শেখে । আর সেই মুখস্থ বিদ্যার স্থায়িত্ব বেশীক্ষণ নয়, 
কেবলমাত্র পরীক্ষার খাতায় উদগীরণ ae) এর ফলে স্বাধীনভাবে 
fai বা কাজ ক’রতে ছাত্ররা শেখে না, সুবিচার ও যুক্তি-প্রয়োগের 
ক্ষমতা এবং উচ্চাদর্শ গ'ড়ে ওঠে না। তাই এই ধরণের পরীক্ষায় শুধুমাত্র 
মুখস্থ বিছ্ভারই পরীক্ষা হয়, জীবনের ক্ষেত্রে যে শিক্ষার প্রয়োজন তার পরীক্ষা 
হয় না। প্রকৃত শিক্ষা আমাদের সুস্থ চিন্তার ক্ষমতা, সহানুভূতি, সহযোগিতা, 
সুন্দরের অন্ুভব-ক্ষমতা দেয়। এই সব বিষয়গুলোর পরিমাপ বর্তমান 
পরীক্ষা-পদ্ধতি দিয়ে হয় all পরীক্ষার্থীদের প্রকৃত ক্ষমতার পরিমাপ 
পরীক্ষকরা ক’রতে পারছেন না। তাই আমর! দেখি বিশ্ববিদ্ভালয়ের 
পরীক্ষায় অকৃতকার্য্য ছাত্র জীবনের ক্ষেত্রে অদ্ভুত সাফল্য অর্জন ক'রেছে। 
আবার শীর্ষস্থানাধিকারী ছাত্র জীবনের ক্ষেত্রে পরাজিত | বিচার হয় এখানে 
একটিমাত্র চরম পরীক্ষার সাহায্যে | সে পরীক্ষায় বহু ছাত্র নানা কারণে 
ব্যর্থ হ'তে পারে। 

প্রশ্নের প্রস্তুতিতেও গোলযোগ থাকে | কারণ প্রশ্নগুলি যে ধ্রণের হয়ঃ 
তাতে পরীক্ষার্থীদের একটি বিষয়ের সমগ্র জ্ঞানের পরীক্ষা হয় না। সমস্ত 
বিষয়ের ওপর ভাস! ভাস! প্রশ্ন করা হয়। পরীক্ষার্থীর জ্ঞানের ছু-চারটে নমুনা 
সংগ্রহ না ক'রে যদি বিষয় সম্বন্ধে বিস্তৃত জ্ঞানের পরিমাপ ক'রতে হয়, তা হ'লে 
তিন ঘণ্টার মধ্যে পরীক্ষা গ্রহণ কর! সহজ হয় না। এর ফলে সমস্ত ব্যাপারই 
দৈবের হাতে গিয়ে পড়েছে | কারণ পাঁচ-ছটা প্রশ্ন দিয়ে যখন সমস্ত বিষয়ের 
প্রশ্ন করা হয়, তখন বেশীর ভাগ অধ্যায়ই বাদ পড়ে যায়। তাই অনেকে 
সমস্ত বই খুব ভাল ক'রে পড়ে যে ফল পায়, আগের দিন রাত্রে শুধুমাত্র কয়েকটি 
নির্বাচিত প্রশ্ন পড়ে একই ফল পায়। তাগ্যক্রমে যাদের প্রশ্ন-নির্ববাচন 


c 


১৬০ শিক্ষা-প্রসঙ্গ 
পরীক্ষকের নির্বাচনের সঙ্গে এক হয়, তাদের আর পরীক্ষার যৃপকাষ্ঠে প্রাণ 
দিতে হয় না। কিন্ত উল্টোটা যে ক্ষেত্রে হয় তার ফল সহজেই অনুমেয় ৷ 
প্রশ্নগুলি অনেক সময় এমনভাবে তৈরি Fal হয়, যে সমস্ত বিষয়গুলো 
পরীক্ষার্থীদের অবশ্যই জানা উচিত সে সমস্ত বিষয়গুলো! বাদ পড়ে যায়। 
আবার অনেক সময় প্রশ্নগুলি হয় দুর্বোধ্য নয় দ্যর্থবোধক। ফলে পরীক্ষক 
যে উত্তরটা চান সেটা অনেক পরীক্ষার্থী ধরতেই পারে al | 

বর্তমান পরীক্ষায় উত্তর দিতে হয় প্রবন্ধ-পদ্ধতিতে | এতে অনেক ভাল 
ছাত্রও নিদ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ভাল ক'রে সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না। 
কারণ পরীক্ষা-কেন্দ্রে অনেকে ভয়ে অবসন্ন হ'য়ে পড়ে। ভয় পেয়ে জানা! 
জিনিসও ga করে, কোনো প্রশ্ন নির্বাচন ঠিকভাবে ক'রতে পারে al 
আবার অতি সাধারণ ছেলে মোটামুটিভাবে সব প্রশ্নের উত্তর দিয়ে ভাল ফল 
করে। প্রবন্ধ-পদ্ধতিতে ভাল ক'রে গুছিয়ে লেখার ক্ষমতা থাকা চাই। 
অনেকে সব জিনিস লিখেও ভাল ক'রে গুছিয়ে না লেখার দরুণ ভাল ফল 
করে না। আবার অনেকে ভাষার চটক দিয়ে উত্তরকে এমনভাবে সাজায় যে 
সমস্ত বিবয় al লিখেও ভাল ফল করে, কারণ শেষোক্ত দল পরীক্ষকের 
মনোরঞ্জনে সমর্থ হয়। 

পরীক্ষকর! নম্বর দেওয়ার ব্যাপারে সকলে একমত হন না এবং হ'তে 
পারেন না। কেউ কঠোর মনোভাবাপন্ন, আবার কেউ বা কঠোরতার ধার 
ধারেন না। আবার এক-একজন পরীক্ষক সংক্ষিপ্ত উত্তর পছন্দ করেন, 
আবার কেউবা বিস্তৃত উত্তর পছন্দ করেন। পরীক্ষার্থীদের পরীক্ষকদের 
প্রকৃতি জানা থাকে না এবং জানলেও নিজেদের সেইভাবে প্রস্তুত করা AVI 
হয় না। পরীক্ষার্থীদের উত্তরের মধ্যে দিয়ে তাদের যুক্তি, বিষয়কে ভালভাবে 
সাজাবার ক্ষমতা, প্রকাশের ক্ষমতা, ভাষার দখল, বানান, হাতের লেখা! 
প্রভৃতির ভ্ঞানও প্রকাশ পার়।' এ সমস্ত Raa সব পরীক্ষকের মতামত এক 
.নয়। তাই নঙ্বরও সকলে এক দিতে পারেন ai) ফলে একই পরীক্ষার্থী 


একজনের কাছে কোন রকমে পান করে ও অন্যজনের কাছে ভাল নম্বর 
পায় | 


` 


বিদ্যালয়ে; পরীক্ষা-নিরীক্ষা ses 


পরীক্ষা ছাত্রদের মনে বিভীষিকার YÉ করে। এর প্রভাব ছাত্রদের 
দেহ ও মনের ওপর খুব AZI ফলে পরীক্ষার ওপর ছাত্রদের একটা 
বিরাগ জন্মায় 

বর্তমানে ছাত্র ও শিক্ষক কেউই পরীক্ষার উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন নয়। 
এখানে পরীক্ষাটা একটা! ছাড়পত্র | যে ভাল ফল করে, সে এই ছাড়পত্র নিয়ে 
যায় সরকারী চাকরির দরবারে ও উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে | এইটুকুর AVÈ 
যেন পরীক্ষার দরকার। পরীক্ষার যে একটা মহৎ উদ্দেশ্য আছে সেটা 
আমাদের দেশে স্থস্পষ্ট নয়। 
পরীক্ষার প্রচয়াজন : 

পরীক্ষার বিপক্ষে যত কথাই বলা যাক না কেন, পরীক্ষাকে যে Daa করা 
যায় না এ বিষয়ে সকলেই একমত | পরীক্ষা শিক্ষাজগতে এক বিশেষ স্থান 
অধিকার ক'রে আছে। fòma শিক্ষার্থীদের জ্ঞান আহরণের কথা। 
শিক্ষকদের কাজ কতখানি সাফল্য লাভ ক'রেছে 'বা পরীক্ষার্থীরা কতখানি 
জ্ঞান লাভ ক'রেছে, তার পরিমাপ হয় পরীক্ষার মাধ্যমে ৷ পরীক্ষার ফলে 
শিক্ষকরাও জানতে পারেন কোন্‌ ছাত্রের গ্রহণের ক্ষমতা কতখানি, উচ্চতর 
শ্রেণীতে স্থান পাবার অধিকার কার আছে কার নেই। অভিতাবকরাও 
জানতে পারেন তাদের ছেলেমেয়েদের অগ্রগতি কেমন হ'চ্ছে। তারা যে 
বিষয়ে কাচা সে বিষয়ে তাদের উন্নতির চেষ্টা ক'রতে পারেন। শিক্ষার্থীরাও 
নিজেদের সম্বন্ধে জানতে পারে । পরীক্ষার ফলাফলের সাহায্যে দায়িত্বপূর্ণ পদে 
লোক নিয়োগে সুবিধা হয়। পরীক্ষার সাহায্যে ছাত্র-নির্বাচনও সহজ হয়, 
ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে তুলনা করা IS | 

পরীক্ষা শুধুমাত্র সেই সময়ের পরীক্ষার্থীর ক্ষমতার পরিমাপ করে না; তাদের 


ব্যক্তিগত ক্ষমতা ও রুচির আভাস দেয় । এর সাহায্যে তাই ছাত্রদের ভবিষ্যৎ . 


কাৰ্য্যক্ৰম ঠিক করা যায়। প্রত্যেকেরই কোন-না-কোন বিষয়ে বিশেষ ক্ষমতা 
থারে। পরীক্ষার সাহায্যে আমর! সেই ক্ষমত! খুঁজে বার করতে পারি। 
পরীক্ষা যদি না থাকত তা হ'লে শিক্ষার্থীদের কাজের তাগিদ থাকত না; 
নিয়মনিষ্ঠভাবে কোন কিছুই তারা শিক্ষা ক’রত না॥ - পরীক্ষা, যদিও তাদের : 
১১ 


b 
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সব সময় স্বেচ্ছায় কাজে প্রণোদিত করে না, তবুও সাময়িকভাবে তাদের 
কাজের আগ্রহ vf? করে | 

পরীক্ষার জন্য ছাত্ররা অধীত বিষয় নূতন ক'রে অভ্যাস করে। ফলে 
পুনরহুশীলনে বিষয়টি সম্পর্কে জ্ঞান দৃঢ় হয় 

পরীক্ষ ছাত্রদের বিষয়ের সামগ্রিক বিচারে সাহায্য করে এবং সে সম্পর্কে 
জ্ঞানকে যুক্তিনিষ্ঠ PAS সাহায্য করে। 

শিক্ষণের efè এবং পাঠক্রমের ক্রটি নির্ণয় করতে পারে এই পরীক্ষা | 
এর ফলে শিক্ষক গতান্গগতিক পদ্ধতি সংশোধন ক'রে gon পদ্ধতি গ্রহণ 
করতে পারেন, পাঠক্রমের পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিবর্জন ক'রতে পারেন, 
উন্নততর শিক্ষা-প্রণালী ও যন্ত্রপাতি ব্যবহার ক'রতে পারেন এবং মোট কথা 
শিক্ষানীতির সংস্কার ক'রতে পারেন। 
পরীক্ষার সংস্কার £ 


পরীক্ষা-পদ্ধতির সংস্কার ক’রতে হ’লে প্রথমেই দৃষ্টি দিতে হয় পরীক্ষকদের 
ওপরে। পরীক্ষক হবার যোগ্যতা সকলের থাকে না, তাই সুপরীক্ষক-নির্ববাচন 
গুরুত্বপূর্ণ কাজ। যিনি যে বিষয়ের পরীক্ষক হবেন তার সেই বিষয়ে গভীর জ্ঞান 
Gel থাকবেই, উপরস্ত অধ্যাপনার অভিজ্ঞতাও থাকবে। কারণ পরীক্ষকের যদি 
পাঠক্রম ভালভাবে না জানা থাকে, অধ্যয়নের পদ্ধতি ন! জানা থাকে, তা হ’লে 
পরীক্ষার্থীদের ওপর তিনি সুবিচার ক’রতে পারবেন না। পরীক্ষকরা ছাত্রদের 
গতি-প্রক্কৃতি সম্পর্কে ভালভাবে জানবেন। পরীক্ষার্থীদের পরিবেশও তাদের 
চিন্তা করতে হবে। শহরের ছেলেকে ধানচাষের খুঁটিনাটি জিজ্ঞাসা ক'রলে সে 
পারবে না, কিন্ত গ্রামের ছেলে সহজেই পারবে p পরীক্ষার্থীদের জ্ঞানের সীমা 
সম্পর্কে ধারণা শিক্ষকমাত্রেরই থাকে । তাই তারা উঁচুদরের প্রশ্ন ক'রে 
পরীক্ষার্থীদের বিব্রত করবেন না। 


পরিচিত ছাত্রদের মধ্যে অনেক সময় পরীক্ষক অনেককে একটু বেশী পছন্দ 


করেন, আবার অনেককে করেন না। পরীক্ষকরা এই ধরণের পক্ষপাতিত্ব 
সংস্কার থেকে মুক্ত হবেন। 


বিদ্যালয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ১৬৩ 


লিখিত পরীক্ষায় অনেকে ভাল ফল করতে পারেন না। সেজন্য লিখিতের 
সঙ্গে মৌখিক পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকলে ফল ভাল হয়। মৌখিক পরীক্ষায় 
ছাত্রদের সপ্রতিভতা, ভাল ক'রে গুছিয়ে বলার ক্ষমতা প্রভৃতি ধর! পড়ে 


স্কুলের: বিভিন্ন শ্রেণীতে কাজের একটা মূল্য আছে। পরীক্ষার ফলাফল 
নির্ধারণের আগে এগুলো সম্পর্কে বিবেচনা! করা দরকার | কেননা! স্কুলের কাজ 
থেকে কার. ক্ষমতা কতখানি. এবং যোগ্যতা যে কতখানি, তার. কিছুটা -জানা 
যায়। স্কুলের ভাল-ছেলে হঠাৎ চরম পরীক্ষায়. কোন কারণে অক্কৃতকাধ্য ZAN 
এতে তার" পরীক্ষাটা ঠিক হ'ল ai, বাঁ খারাপ ছেলে হঠাৎ ভাল ক'রল, এটা 
তার যোগ্যতার মাপকাঠি নয়৷ প্রত্যেক বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের ছাত্রদের রেকর্ড 
রাখা. উচিত।. SA এই রেকর্ডে উল্লিখিত নম্বরগুলো! যথাসভভর নিরপেক্ষভাবে 
দেওয়া বাঞ্ছনীয়. 

প্রশ্নপত্র প্রস্তুতের সময় একথা ভ ভাল ক'রে মনে BAUS era যে, প্রশ্ন এমন 
হবে যাতে পরীক্ষার্থীদের চিন্তার অবকাশ থাকবে। বই খুলে সামনে ধরে 
দিলেও পরীক্ষার্থীরা যাতে চিন্তা না ক'রে উত্তর দিতে না পারে। ফলে ছাত্ররা 
মুখস্থ করার সুযোগ পাবে না। পরীক্ষার উদ্দেশ্য কেবলমাত্র বিষয় সম্পর্কে 
জ্ঞানের পরিমাপই নয়, পরীক্ষার্থী নিজে কতখানি চিন্তা PAS পারে তা-ও। 
প্রশ্ন নিদিষ্ট রহসতমক্ত এবং বুদ্ধিযুক্ত হবে। প্রশ্ন এমন হবে যাতে পরীক্ষার্থীদের 
শিক্ষার পদ্ধতিটা ধরা পড়বে |. এর ফলে প্রয়োজনবোধে শিক্ষার্থীরা নিজেদের 
পদ্ধতিকে সংশোধন ক'রতে পারে. ছাত্ররা. যাতে ভাগ্যের দোহাই না 
দিতে পারে, সেজন্য বাছা বাছা প্রশ্ন না ক'রে সমস্ত বিষয়ের উপর ছড়িয়ে 
প্রশ্ন করতে হবে |. এতে পরীক্ষার্থীদের প্রশ্নচয়ন সহজ হবে। প্রশ্নগুলির 
মান সমান রাখতে হবে। 

নম্বর দেবার সময় পরীক্ষকদের যে নিরপেক্ষ হ'তে হবে, একথা আগেই বলা 
হয়েছে। যেখানে একাধিক পরীক্ষক একই ধরণের উত্তর-পত্র পরীক্ষা করেন, 
সেখানে পরীক্ষকদের সম্মিলিতভাবে কয়েকটা নীতি নির্ধারণ করা উচিত। 
তা হ'লে নম্বর দেওয়া অনেকটা একই ধরণের হবে। পরীক্ষার্থীদের নম্বর না 
দিয়ে A, B, C, D, এইভাবে কাজ অনুসারে নম্বর ভাগ ক'রে দেওয়া 
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যায়। এতে একদিক থেকে সুবিধা হ'লেও প্রত্যেক ছাত্রের ফল ক্রম অনুসারে 
সাজানো ও মানপত্র ইত্যাদি দেওয়ার ব্যাপারে অস্থবিধা হয়। | 

আমাদের সনাতন পদ্ধতি কিছু সংস্কার ক'রে তার সঙ্গে যদি আধুনিক 
বিজ্ঞানসম্মত বৃদ্ধিমাপক পরীক্ষাগুলো চালানো যায়, তা হ'লে ভাল ফল পাওয়া 
যায়। বিশেষ ক'রে উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে বারা প্রবেশিকা পরীক্ষায় ভাল ফল 
ক'রতে পারেনি বা যাদের স্কুল রেকর্ড ভাল নয়, তাদের পক্ষে এই ধরণের 
বুদ্ধিমাপক পরীক্ষা রিশেষ প্রয়োজনীয় | এ ব্যবস্থা বহু পাশ্চাত্য দেশে আছে। 
যেমন. কলম্বিয়া বিদ্যালয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষা না দিলেও স্কুল রেকর্ড ও বুদ্ধিমাপক 
পরীক্ষার ফল বিচার, ক'রে ছাত্র She করা হয়। 

শুধুমাত্র সনাতন পদ্ধতিতে প্রশ্ন প্রস্তুত ও পরীক্ষা গ্রহণ al ক'রে নুতন 
ধরণের প্রশ্ন প্রস্তুত ও বিশেষ ধরণের পরীক্ষা-পদ্ধতি গ্রহণ ক'রতে হবে। 
কেননা আধুনিক Scholastic 1:৩5গুলোকে একমাত্র পদ্ধতি হিসাবে নেওয়া 
যায় না। Intelligence Test পরীক্ষার্থীদের অন্তরিহিত শক্তির পরিমাপক | 
Scholastic Test দিয়ে স্বোপাজ্জিত জ্ঞান মাপা বায় 1 External পরীক্ষায় 
চিরন্তন পদ্ধতির MA এ দুটো রাখতে পারলে ফল ভাল হয় | তবে স্কুলের 
আত্যন্তরীণ পরীক্ষার যদি সংস্কার ক'রতে হয়, তা হ’লে এই ছুই পদ্ধতিই 
অপরিহার্য্য | 

AAA গ্রহণ এমনভাবে করা হবে যেন পরীক্ষার্থী পরীক্ষার চাপ বুঝতে 
নাপারে। কারণ বর্তমান পরীক্ষা-পদ্ধতি ছাত্রদের দেই ও মনের ওপর - 
ক্ষতিকারক প্রভার বিস্তার করে। বিশেষভাবে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের 
পক্ষে এর চাপ সহ্য কর! AGI AA | ভগ্ন স্বাস্থ্য ক্লান্ত দেহে যখন এরাই জীবনের 
ক্ষেত্রে উপস্থিত হয়, তখন অবসন্ন দেহমনের খুব কম শক্তিই অবশিষ্ট থাকে। তাই 
সেখানে সাফল্যলাভ করা আর তাদের ভাগ্যে ঘটে না । সেইজন্য external 
পরীক্ষার সংখ্যা যথাসম্ভব কম হওয়া উচিত। আমাদের দেশে আগে নিম্ন 
প্রাথমিক, উচ্চ প্রাথমিক প্রভৃতি পরীক্ষার ব্যবস্থা ছিল | এসব ব্যবস্থা এখন 
বাহুল্যবোধে পরিত্যক্ত হ'য়েছে। এই পরীক্ষাপ্ুলোর বদলে যদি পরিদর্শকের ও 
প্রধান শিক্ষকের সাহায্যে মৌখিক বা লিখিত পরাক্ষা মাঝে মাঝে নেওয়া যায়, 


* 
1 


faster. পরীক্ষা-নিরীক্ষা ১৬৫ 


তরে ফল-তাল-হ'তে পারে! এই পরীক্ষার ফলের উপর মানপত্র দেওয়! যেতে 
পারে। এর ফলে প্রত্যেক অঞ্চলের পরিদর্শকরা জানতে পারবেন কোন্‌ কোন্‌ 
ছাত্র বয়স অনুপাতে বেশী এগিয়েছে বা পেছিয়ে পড়েছে, এতে ছাত্রদের মান 
নিরূপণও সহজ হবে। এই সব পরীক্ষাতে স্থানীয় বিষয় সম্পর্কে বেশী প্রাধান্য 
দেওয়া উচিত। 1 VAN 

পরীক্ষা গ্রহণ শিক্ষাক্ষেত্রে £3 qe. আলোচিত সমস্ত৷. বেশ 
কিছুকাল ধরে কি ক'রে এর সংস্কার সাধন Fal xn সেদিকে fi 
wel qi পড়েছে ।-. বর্তমানে Objective. Testef  agrsi- 
পদ্ধতিতে নূতন: পথের০সন্ধান দিয়েছে । বিভিন্ন. ধরণের Intelligence ও 
Standardised Testefe -পরীক্ষার নীতিকে বিশেষভাবে প্রভাবিত 
করেছে | পুরাতন. ধরণের প্রবন্ধ-পদ্ধতিতে: পরীক্ষা. গ্রহণে. মান! 'দোষ 
থাকলেও সম্পূর্ণভাবে কেউ একে বর্জন করেননি । বরং যুক্তিনিষ্ঠ প্রকাশের 
ক্ষমতা বাড়ে va SOs gg পক্ষে রায়, দিয়েছেন - আধুনিক: শিক্ষা- 
বিজ্ঞান বর্তমান পরীক্ষা-পদ্ধতির সংস্কার ও নম্বর দেওয়ার; পদ্ধতির পরিবর্তন 
চাইছে। ছাত্রদের. রুচি ও: প্রবৃত্তি পরিমাপের পরীক্ষার_বিশেষ প্রয়োজন 
আছে। get নিয়মিত রেকর্ড রাখতে হবে|: eg Baa, অনেক কিছু নির্ভর 
করে। সেইজন্য শিক্ষকর] হবেন বিশেষ শিক্ষণ-শিক্ষা-প্রা্চণ - External 
পরীক্ষার.ষে সর ক্রুটি আছে ত Pug. করতে RA L gid CCS. CS 
বাইরের পরীক্ষকের চেয়ে শ্রেণী-শিক্ষকেরা পরীক্ষা নিলে ফল ভাল: হয় 
তারা প্রতিটি ছাত্রের ক্ষমতার সঙ্গে AAS A ano A 
নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষা ( Objective Tests), a 

প্রত্যেক শিক্ষাই উদ্দেস্টমূলক সন্দেহ নেই! সৈকত 
ক্ৰটিপূর্ণ হওয়ায় আমরা eee উদ্দেশ্য থেকে aam দুরে ।- এই. af 
সংশোধনের অবশ্যই প্রয়োজন এবং. যত Tu এর অবসান ঘটে, ততই 
আমাদের শিক্ষা পরিপুর্ণতার দিকে এগিয়ে যাবে৷ পরীক্ষা গ্রহণের Set 
চোখের সামনে রেখে আমাদের যাচাই ক'রতে হবে। কিতাবে আমরা মান 
নির্দারণের ব্যবস্থা অবলম্বন ক'রব, এর উদ্দেশ্যকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্যই 
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নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার প্রয়োজন। নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষার আবার তিনটি দিক 
উল্লেখযোগ্য ; যথা, ` 

কে) সঅত্যনিরূপণ ক্ষমতা ( Validity ) ; 

(৭) নির্ভরতা ( Reliability ) ; 

(গ) ব্যবহারিকতা৷ ( Usability ) | 

এর সবগুলি এক সঙ্গে গ্রহণ ক'রে তার নাম দেওয়া SUS anile 
নির্ধারণ ( Evaluation )! i 

নৈর্ব্যক্তিক অভীক্ষাকে সাধারণতঃ দুই ভাগে বিভক্ত-করা বায়--€১) স্মৃতি- 
বাচিক (Recall types) ও (২) ভ্ঞানবাচিক ( Recognition types )) 

স্বৃতিবাচক অভীক্ষা আবার ছুই প্রকারের 

(ক): সাধারণ স্মৃতি থেকে উত্তর দান; 

থে) পদপূরণ | - 

জ্ঞানবাচক অভীক্ষার MY যেগুলি অধিকতর প্রচলিত; সেগুলিকে তিন 
ভাগে ভাগ করা যায় 

(ক) সত্যাসত্য fist (Alternative Response ) } 

(4) বছর মধ্যে একটি নির্বাচন:( Multiple Choice") ; - 

(গে) পরস্পরের মধ্যে সামগ্রস্ত বিধান ( Matching ) | 

জ্ঞানবাচক অতাক্ষার মধ্যে যেগুলির: প্রচলন কম, সেগুলিকে চার ভাগে 
ভাগ করা যায় 

(ক) পুনধিন্তাস ( Re-arrangement ) 3 

(3) পরিচিতি (Identification ); 

(গ) সাদৃশ্টকরণ (Analogy ); 

(3) অসত্য বিবৃতি ( Incorrect Statement ) | 


পরিশিফ 


erie 


নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা 
অষ্টম শ্রেণী 
বঙ্গভাষা ও ব্যাকরণ 
বাংলা AD 
gus ও ভর্ত_ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর 
প্রথম প্রশ্নগুচ্ছ 
নিয়লিখিত কথাগুলি “সত্য” অথবা “মিথ্যা” যাহা হইবে, তাহা বুঝিয়া 
ডানদিকে ‘সত্য’ অথবা “মিথ্যা, কিংবা CE অথবা “apa নীচে দাগ 


দাও :— | 
না 


১। qus হস্তিনাপুরের রাজা ছিলেন__ হ্যা 

২। ভরত কশ্ঠপের পুত্র Su না 
e| হেমকুট.একটি নদীর নাম _ সত্য মিথ্যা 
৪। মাতলি ges সারথি__ হ্যা al 
e| অদিতি কশ্ঠপের পত্রী সত্য মিথ্যা 


দ্বিতীয় প্রশ্নগুচ্ছ : 
নীচে বামদিকে লিখিত শব্দগুলির অর্থ ডানদিকে দেওয়া আছে, কিন্ত 
নির্দিষ্টভাবে সাজানো নাই। অর্থগুলির পার্শে সংখ্যা দিয়া নির্দারিত কর :— 


শব্দ অর্থ 
১। হেমকুট 2 মাটির তৈয়ারী 
21 দুর্বৃত্ত কান 
vi চক্রবর্তী EE uu 
st sce রাজা 


একটি পর্বতের নাম 


১৭০ শিক্ষা-প্রসঙ্ 


তৃতীয় ches 
উপযুক্ত শব্দ সাইয় vg স্থান পূর্ণ কর pi J 
^I এ অরণ্যে — জীবজন্ত fi, দ্বেষ, মদ, Ais; পরিত্যাগ 
করিয়া পরস্পর — কাল যাপন করে। 
২। তাপসী — ময়ূর আনয়নার্থ — গমন করিলেন। 
চতুর্থ eten 
বামদিকের প্রশ্নের সম্ভাব্য উত্তর ডানদিকে দেওয়া রহিয়াছে ; যে উত্তরটি 
ঠিক তাহার নীচে দাগ দাও s— 
3) "aa এত ছুবৃর্ত হও কেন ?”__ o QNS, অ্জ্জুন, কশ্যপ, 
কাহাকে লক্ষ্য করিয়া ইহ! বল! হইয়াছে? মাতলি, SIS | 
২। “মহাশয়! আপনি জানেন না, এ RI qq, কশ্যপ, ভরত, 


dan নহে I" কে) কে, (খ) কাহার দেবরাজ, তাপসী | 
প্রতি এই উক্তি করিয়াছে? 
পঞ্চম গ্রশ্নগুচ্ছ 


নীচে যে প্রশ্নগুলি দেওয়া হইয়াছে, ডানদিকে সেগুলির উত্তর দাও :— 
১। gem মহাত্বার নাম শ্রবণ করিয়া né 
বিনা প্রণাম প্রদক্ষিণে চলিয়| যাওয়া 
অবিধেয়। মহাত্বাটি কে? i 
২। আমি যখন নিতান্ত বিচেতন হইয়া ee 
. প্রিয়াকে পরিত্যাগ করিয়াছি, তখন আর 
আমার অভীষ্ট লাভের সম্ভাবনা ate | 
প্রিয়া কে? 
9| fe আপন জননীর নিকট যাউক।” Si 
ও কে? 
$1 মহাশয়! আপনি জানেন না, এ ap. উঃ 
কুমার নহে।__মহাশয় বলিয়৷ কাহাকে 
সম্বোধন করা হইয়াছে? 


নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা ১৭১ 
aS প্রশ্নগুচ্ছ 


একটিমাত্র বাক্যে উত্তর দিবে :— 


১। Www ও ভরত গল্পটির প্রতিপাদ্য বিষয় কি? 
[ উত্তর-__একমাত্র পুণ্যবান্‌ ব্যক্তিই সংসারে আসিয়া পুত্রস্পর্শহুখ পাইয়া 


পরমানন্দ লাভ করিয়া থাকেন | ] 


21 দক্ষিণ বাহু স্পন্দনেও রাজা অভীষ্ট লাভের eie নাই কেন 


বলিলেন ? 


[উত্তর- পত্রী শকুস্তলাকে হারাইয় রাজার মনে গভীর নৈরান্যের সঞ্চার 


হওয়ায় তিনি এইরূপ বলিয়াছেন | ] 


সপ্তম প্রশ্নগুচ্ছ 
বামদিকে প্রশ্নের সম্ভাব্য উত্তর: ডানদিকে দেওয়া আছে। যেটি প্রকৃত 


উত্তর তাহার নীচে চিহ্ন দাও ২ 


১। "gg ও শকুন্তলা’ গল্পটির লেখক 


কে? 


২। লেখক কোন্‌ শতাব্দীর লোক ? 


ol লেখকের জন্মস্থান কি? 


81 ডানদিকে লিখিত বইগুলির মধ্যে 


কোন্গুলি তিনি লিখিয়াছেন ? 


বঞ্ধিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, ঈশ্বরচন্দ্র 
বিদ্যাসাগর, ঈশ্বর গুপ্ত | 

বিংশ শতাব্দী, চতুর্দশ শতাব্দী, 
উনবিংশ শতাব্দী | 

কাঠালপাড়া, বীরসিংহ, AeA, 
চট্টগ্রাম | 

সীতার বনবাস, কপালকুগুলা» 
রামায়ণ, “geal, পলাশীর যুদ্ধ” 
পথের পাঁচালী; মেঘনাদবধ কাব্য | 


— 


অষ্টম শ্রেণী 
বাংলা ze 
মা দেবেন্দ্রনাথ সেন ` 
প্রথম প্রশ্নগুচ্ছ 
ডানদিকে যে সকল শব্দ দেওয়া হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে বামদিকের প্রশ্নের 
উত্তর দেওয়া আছে। যেটি টিক উত্তর তাহার নীচে চিহ্ন দাও :— 


? কৰি কোন্‌ কোন্‌ স্থানে গিয়াছেন? Gest, সিমলা, হরিদ্বার, সীতাকুণ্ড, 
বৃন্দাবন, দ্বারকা, রামেশ্বর, প্রয়াগ। 
২। সর্বতীর্থসার কাহাকে বলা হইয়াছে? "em. পুরী, জন্মস্থান, কালীঘাট, 


হরিদ্বার॥ 2 
v 1 গীতগোবিন্দ কি? degno একটি গ্রন্থ, একটি 
গায়ক, একটি, স্থান | 
৪ Wang কোথায় অবস্থিত ? উত্তর প্রদেশে, উড়িয্যায়, ব্রহ্মদেশে, 
EE বিহারে, সিঙ্কু-গ্রদেশে, সিংহলে। 
৫। প্ৰফুল্ল আশ্রম কোথায়, NE কলিকাতায়, বৃন্দাবনে, উড়িয্যায়, 
: d আসামে | 
দ্বিতীয় প্রশ্নগুচ্ছ 


বামদিকের প্রশ্নের সম্ভাব্য দুইটি উত্তর ডানদিকে দেওয়া আছে) যেটি ঠিক 
নয়, তাহা কাটিয়া Ares. 
১। AT বলিতে কৰি কাহাকে বুঝাইয়াছেন ? জননী, জন্মভূমি | 
২। জানকী কে? সীতা, দময়ন্তী । 
৩। বরাধাশ্যাম কে? এক ব্যক্তি, হিন্দুর উপাস্ত দেব। 
81 চিত্ত কোথায় পূৰ্ণ হয়? কাশীতে, জন্মস্থানে। 


নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা ১৭৩ 


তৃতীয় প্রশ্নগুচ্ছ 
একটিমাত্র বাক্যে উত্তর দিবে £= 
কবির প্রতিপাদ্য বিষয়-বস্তু কি? 
[ উত্তর-_জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী | ] 
চতুর্থ প্রশ্নগুচ্ছ 
বামদিকে লিখিত শব্দগুলির অর্থ ডানদিকে দেওয়া আছে, fre ক্রমানুসারে 
সাজানো হয় নাই। সংখ্য! দ্বারা অর্থগুলি ক্রমান্গসারে সাজাইয়া দাও :— 
১। চিত্র. মিলনস্থল — et জর্বতীর্থসার অস্তঃকরণ 


২। বিন্ধ্য ব্যাকুল ৬। সঙ্গম দেখিয়া 
৩। নিরখিয়া দেখিলাম ৭। হেরিলাম বন্দনা করিলাম 
si উতলা শ্রেষ্ট তীৰ্থস্থান ti বন্দিন্ণ একটি পর্বতের নাম 
ব্যাকরণ 
প্রথম প্রশ্নগুচ্হ 
সন্ধি__সদ্দিঘটিত যে পদটি ঠিক, তাহার নীচে দাগ দাও £ 
যদি + অপি যগ্পি ষ্ভাপি 
জন+এক_ জনৈক জনেক 
fags + ছেদ শিরচ্ছেদ শিরশ্ছেদ 
তুঃ+ অদৃ্_ ছুরাদৃষ্ age 
মনঃ+মোহন_ মনমোহন মনোমোহন 
দ্বিতীয় প্রশ্নগুচ্ছ 
পদ-পরিচয়__ 


“তুমি সিংহশিশুকে ছাড়িয়া দাও, তোমাকে একটি তাল খেলন! দিব 1৮ 

এই বাক্য হইতে উদ্ধৃত fa বামদিকে লিখিত শব্দগুলির কোন্টি কোন্‌ পদ, 
ডানদিকে লিখিত, পদের নামের Ze Ta দিয়া দেখাও £- 

১। তুমি বিশেষ্য, অব্যয়, সর্বনাম | 

২। ছাড়িয়া — অব্যয়, ক্রিয়া-বিশৈেবণ, feral | 

e| সিংহশিশুকে-* সর্বনাম, ক্রিয়া, অব্যয়, FC | 


১৭৪ শিক্ষা-প্রসঙ্গ 


তৃতীয় eatery 
নিয়লিখিত "refers নীচে একাদিক্রমে সংখ্যা বসাইয়া বাক্যটি সাজাইলে 
কিরূপ হইবে, দেখাও। কেবল সংখ্যা বসাইতে হইবে। 
বালকের, এস্থানে, ব্যতীত, কহিলেন, কিন্ত, খষিকুমার, দেখিয়াই, রাজা, 
আকার, সম্ভাবনা, বোধ, অন্যবিধ, প্রকার, নয়, সমাগম, হইতেছে, ধষিকুমার, 
বালকের, FIÈ | 


চতুর্থ প্রশ্নগুচ্ছ 
নিয্ললিখিত শবদগুলির কোন্টি কোন্‌ বিভক্তিযুক্ত, সংখ্যা দ্বারা নির্দেশ 
কর I— 
তপন্বীদিগের আমা হ'তে 
রাজাকে তোরা 
আশ্রমে সবাইকে দিয়া 
তোমায় সবের মাঝে 
পঞ্চম প্রশ্নপুচ্ছ 
কারক-_ 


নীচে Afe লিখিত বাক্যগুলিতে মোটা অক্ষরের পদগুলি কোন্‌ 
কারকে হইয়াছে, তাহা ডানদিকে লিখিত কারকগুলির যেটি হইবে তাহাতে 
চিহ্ন দাও £_ 
^l রাজা রথ হুইতে অবতরণ করিয়া কর্তা, Tem, অপাদান। 
জিজ্ঞাসা করিলেন 
২। এমন স্থানে কে দুৰ ত্তত| করিতেছে?__ কর্তা, অধিকরণ, করণ। 
৩। যাহার? পুত্র, সে ব্যক্তি ইহার dis: renn, অধিকরণ, ae পদ, 
স্পর্শ করিয়| কি অন্থ্পম ww isen কর্ম, অপাদান। 
করে, তাহা বলা যায় al 
21 তাই, মা, তোমার পাশে এসেছি আবার কর্তা, অধিকরণ, ges পদ 
FI 


নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা ১৭৫ 
aH প্রশ্নগুচ্ছ 
সমাস , 
বামদিকের মোটা অক্ষরে লিখিত পদগুলি যে সমাসের gege হইবে, 
ডানদিকে লিখিত সমাসের নাম হইতে একটি চিহ্নিত করিয়া দেখাও s— 
১। এই rss নাম শুনিয়াছি_ কর্মধারয়, বহুত্রীহি, fre | 
i| শিশু সিংহ-শিশুর কেশ আকর্ষণ. gg, তৎপুরুষ, অব্যয়ীভাব ! 
করিতেছে__ ' 
vi বরাধাষ্যামে নিরখিয়া করিলাম কত  কর্মধারয়, অব্যয়ীভাব, eg) 
GR 
s| করিলাম পুণ্যস্সান ত্রিবেণী-সঙ্গমে_  দ্বন্থব, কর্মধারয়, fee, বহুত্রীহি। 


সপ্তম শ্ৰেণী ` 


বিষয়__বাংলা কবিতা--‘প্ৰাৰ্থনাতীত দান’ 
নিয়ে কতকগুলি epe করিয়া দেওয়া আছে। প্রত্যেক গুচ্ছের সহিত 
তাহার সমাধান সম্পর্কে নির্দেশ দেওয়া আছে। নির্দেশগুলি ভালভাবে পড়িবে 
এবং উত্তর দিবে । এ সম্বন্ধে প্রত্যেক প্রশ্নগুচ্ছের সহিত নমুনা দেওয়া আছে। 


প্রথম প্রশ্নগুচ্ছ 

নিয়ে কতকগুলি প্রশ্ন করা হইয়াছে । তাহাদের উত্তর MEN আছে। যে 
শব্দটি ঠিক বলিয়া মনে হইবে সেই শব্দটির নীচে দাগ দিবে | মনে রাখিবে যে, 
একটিমাত্র শব্দের নীচে দাগ দিতে হইবে I 

নমুনী__বি্ভালয়ে কোন্‌ শিক্ষয়িত্ৰী ছাত্রীর দহিত সর্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ 
রাখেন ? 

শ্রেণী-শিক্ষয়িত্রী, ইতিহাস-শিক্ষয়ত্রী, ব্যায়াম-শিক্ষয়িত্রী 1 

এখানে প্রশ্নটতে ছাত্রীর সহিত সর্ববাপেক্ষ! ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রাখার কথা আছে; 
কাজেই *শ্রেণী-শিক্ষয়িত্রী” শব্দটি প্রশ্নের ঠিক উত্তর হইবে । অতএব “শ্রেণী- 
শিক্ষয়িত্রী” শব্দটির নীচে দাগ দেওয়া হইল | 


১৭৬ শিক্ষা-প্রসঙ্গ 


প্রশ্ন (১) বেণী রাখা কোন্‌ জাতির ধর্মের অঙ্গ? 
রাজপুত, শিখ, মহারাষ্ট্র, মান্রাজী | 
(২) মোগলদিগের ঠিক পূর্বে কোন্‌ মুসলমান রাজবংশ দিল্লীতে রাজত্ব 
করিত? 
আরবদেশীয় মুসলমান, পাঠান, তুকাঁ, কাবুলদেশীয় মুসলমান | 
(৩) সুহিদগঞ্জ কোথায় অবস্থিত? 
বিহার, পাঞ্জাব, মধ্য-প্রদেশ, উড়িষ্য|। d 
(8) “sea শব্দটিকে গছ্যে কি বলে ? 
রক্তচিহ্নিত, রক্তবর্ণ, রক্তাক্ত | 
(6) ধরণীতল বলিতে কি বুঝ? 
মাটির নীচে, পৃথিবী, আকাশের নীচে | 
(9) অবহেলা শব্দটি কোন্‌ শব্দ দারা! বুঝানো যায়? 
অপমান করা তুচ্ছ করা, সম্মান দেখানো | 
(৭) শিখধর্ের চিহ্ন কি? 
পাগড়ী, পঞ্চককার, পোষাক | 


দ্বিতীয় etwi 


নিয়ে কতকগুলি wp বাক্য দেওয়া আছে। শূন্য স্থানগুলিতে এরূপ 
শব্দ বসাও যাহাতে বাক্যগুলির অর্থ সম্পূর্ণ হয়। 
শমুনা__-পাখী কলরব FWA | 
সম্ভাব্য উত্তর_সন্ধ্যায়, দ্বিপ্রহরে, প্রভাতে । 
এখানে কলরবের কথা বলা আছে; সুতরাং যে সময়ে পাখীর! কলরব 
করে তাহা ‘প্রভাত কাল’। অতএব শূন্য স্থানে ‘প্রভাতে’ কথাটি বসিবে। ` 
প্রশ্ন (১) বন্দীকে আনা হয়? 
উ_সসম্বানে, বাধিয়া, অশ্বপৃষ্টে, বন্ধুর মত। 
(২) শিখের পক্ষে — ধর্শত্যাগের ot Ga) 
Zi প্রকাশ করা, বেণী ছেদন, হাসিয়া' কথা'বলা। 


নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা ১৭৭ 


(৩) নবাৰ কহিলেন, আমি তোমার উপরে ক্রোধ করিব না কারণ তুমি — 
উঃ_ আমার শক্ত, বিধর্মী, মহাবীর 1 
(8) শিখদের রক্তে সুহিদগঞ্জের ভূমি — হইয়া উঠিল I 
উ?-_কঠিন, রক্তরাঙা, অনুর্বর| 
(৫) তরুসিংহ কহিল, ক্ষমা! করিতে চাহিয়া তুমি আমাকে — করিতেছ। 
উ?- খুশি, অপমান, দুঃখী | 
তৃতীয় প্রশ্নগুচ্ছ 
নিয়ে কতকগুলি শব্দ উপর হইতে নীচের দিকে পর পর সাজানো আছে। 
এই “ref ডানদিকে অনুরূপভাবে কতকগুলি শব্দ বসানো আছে এবং 
ডানদিকের শব্দগুলির পার্শ্বে %€ )৮ চিহ্কিত স্থান আছে। বামদিকের যে 
শব্দটির সহিত ডানদিকের যে শব্দটি অর্থ-সম্পর্কযুক্ত হইবে, ডানদিকের শব্দটির 
পার্শের শৃন্তস্থানে বামদিকের শব্দটির ক্রমিক নন্বরটিমাত্র বসাইয়া দিবে। 
নমুনা £_(১) moet কটক (Ge) 
(3) উড়িম্যা কলিকাতা (a 
বঙ্গদেশের রাজধানী কলিকাতা এবং উড়িষ্যার রাজধানী কটক; সুতরাং 
বঙ্গদেশ ও কলিকাতা এবং উড়িষ্যা ও কটক ‘দেশ’ এবং ‘রাজধানী’ TEATS 
সুতরাং কলিকাতার পার্শ্বে "(o)" fifès স্থানে ক্রমিক সংখ্যা (১) এবং 
কটক শব্দটির পার্শ্বে “( )” চিহ্ছিত স্থানে উড়িষ্যার ক্রমিক সংখ্যা ২) বসাইতে 
হইবে। অতএব পূর্ণ APAS উত্তর হইবে কলিকাতা (5), কটক (2) | 


(১) ক্ষমিতে গীথিয়া রহিল €) 
(২) অবহেলা ক্ষমা করিতে  () 
(৩) না| করি ক্রোধ তুচ্ছ করা (2) 
(s) গাথা রাগ (9) 
(৫) বরণ মনে CG? 
(৬) ধরণীতল বিনতি D 
(3) অনুরোধ পৃথিবী (43) 
(৮) aa বর্ণ (Gy) 


১২ 


১৭৮ শিক্ষা-প্রসঙ্গ 
চতুর্থ entes 
নিম্নে একটি করিয় প্রশ্ন দেওয়া আছে এবং প্রত্যেক প্রশ্নের একাধিক 
সম্ভাব্য উত্তর দেওয়া আছে। যে উত্তরটি ঠিক বলিয়া মনে করিবে, সেই 
উত্তরটির নীচে দাগ দিবে। 


১। নবাব কহিল, “শুন তরুসিংহ 
তোমারে ক্ষমিতে চাই ৷” 
নবাব তরুসিংহকে কেন al করিতে চাহিয়াছিলেন ? 


(ক) কারণ তরুসিংহ তাহার শত্রু ছিলেন | 
(খ) তরুসিংহ fait ছিলেন। i 
(3) তরুসিংহ মহাবীর ছিলেন। 


২। তরুসিংহ বলে, “মোরে কেন তব 
এত অবহেলা ভাই |” : 
তরুসিংহ ক্ষমাকে কেন অবহেল! মনে করিয়াছিলেন? কারণ ক্ষমা al 
যায় তাহাকে G— 


(ক) তাহার শত্রু | 
(খ) তাহার অপেক্ষা শক্তিশালী | 
(গ) দুর্বল ও অসহায়। 


৩। সুহিদগঞ্জ রক্তবরণ 
হইল ধরণীতল 
সুহিদগঞ্জ রক্তবরণ হইয়াছিল, কারণ 


(ক) সেখানে প্রচুর বৃষ্টিপাত হইয়াছিল। 
(খ) শিখদের রক্ত ভূমিতে পতিত হইয়াছিল | 
(গে) রাত্রিতে শিশিরপাত হইয়াছিল। 


নৈর্ব্যক্তিক-পরীক্ষা ১৭৯ 


পঞ্চম প্রশ্মগুচ্ছ 
নিয়ে একটি করিয়া প্রশ্ন দেওয়া আছে এবং প্রত্যেক প্রশ্নের একাধিক 
সম্ভাব্য উত্তর দেওয়! আছে। যে উত্তরটি ঠিক বলিয়া মনে করিবে, সেই 
উত্তরটির নীচে দাগ দিবে। 
(কে) পাঠ্য-বিষয় £ 
»| তরুসিংহ কে ছিলেন? 
(ক) শিখদিগের নেতা t 
(খ) নবাবের বন্ধু। 
(গ) পাঠানদিগের সাহায্যকারী ॥ 
২। তরুসিংহকে কে ক্ষমা করিতে চাহিয়াছিলেন ? 
(ক) শিখগণ | 
| (4) পাঞ্জাবের stel | 
(গ) পাঠানদের নেতা নবাব। 
(4) কবি-পরিচিতি s 
১। বাংল! দেশের সর্বশ্রেষ্ঠ কবির নাম কি? 
(ক) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় | : 
খে) অস্থরূপা দেবী। 
গে) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর | 
২। ব্রবীন্দ্রনাথের পিতার নাম কি? 
(ক) দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর 
(খ) মহৰি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর | 
(s) প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর 
৩। রবীন্দ্রনাথ কোথায় জন্মগ্রহণ করেন? 
(ক) আগ্রায়। 
খে) জোড়াসীকোর ঠাকুরবাড়ীতে | 
(গ) মধ্য-প্রদেশে। 


১৮০ শিক্ষা-প্রসঙ্গ 


ষষ্ঠ গ্রশ্নগুচ্ছ 
নিয়ের প্রশ্নের সহিত কয়েকটি উত্তর দেওয়া! আছে। যে উত্তরটি তোমার 
ঠিক বলিয়! মনে হইবে, তাহার নীচে দাগ দিবে | 
“প্রার্থনাতীত দান” কবিতাটি পাঠ করিলে এই শিক্ষা পাওয়া বায় যে 
কে) প্রাণত্যাগ করা ভাল, কিন্ত ধর্মত্যাগ FA কোন ক্রমেই উচিত নহে.) 
(খ) শত্রুকে ক্ষমা করিতে হয় al | 
গে) মুসলমানের! শিখদিগকে খুব শ্রদ্ধা করে। 


সপ্তম শ্রেণী 
বিষয়__বাংলা কবিতা-__“রাজ-বিচার” 
নিয়ে কতকগুলি প্রশ্ন গুচ্ছাকারে দেওয়া আছে। প্রত্যেক গুচ্ছের সহিত 
তাহার সমাধান সম্পর্কে নির্দেশ দেওয়া আছে। নির্দেশগুলি ভালভাবে পড়িবে 
এবং উত্তর দিবে। এ সম্বন্ধে প্রত্যেক প্রশ্নগুচ্ছের সহিত নমুনা দেওয়া আছে। 
প্রথম প্রগ্নগুচ্ছ 
নিয়ে কতকগুলি প্রশ্ন কর! হইয়াছে ; তাহাদের উত্তর দেওয়া আছে। যে 
শব্দটি ঠিক বলিয়! মনে হইবে সেই শব্দটির নীচে দাগ দিবে । মনে রাখিবে a, 
একটি শব্দের নীচে দাগ দিতে হইবে | 
ATA £_পড়াগুন! সম্বন্ধে ছাত্রী কাহার নিকটে সাহায্য গ্রহণ করিবে? 
ভগ্নী, শিক্ষয়িত্ৰী, মাতা, সহপাঠিনী। 
এখানে প্রশ্নটিতে ছাত্রীর পড়াশুনার কথ! আছে__কাজেই “শিক্ষয়িত্রী” শব্দটি 
প্রশ্নের ঠিক উত্তর হইবে। অতএব “শিক্ষয্নিত্রী” শব্দটির নীচে দাগ দেওয়া হইল | 
প্রশ্ন ১) পুরাকালে বিচারের তার কাহার উপরে ছিল ? 
সেনাপতি, মন্ত্রী, রাজা, পুরোহিত | 
(২) বিপ্র শব্দটির প্রতিশব্দ বল। নিয্ললিখিত শব্দগুলির মধ্যে কোন্টি 
ইহার প্রতিশব্দ? 
অনিল, দ্বিজ, তপন, রত্বাকর | 


নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা ১৮১ 


(৩) চলিত বাংলায় বিপ্রকে কি বলা হয়? 
নেড়ে, মেড়ো, বামুন, খোট্রা | 

(8) রমণী শব্দটির প্রতিশব্দের নীচে দাগ দাও 2— 
কিন্নরী, নারী, দেবী, প্রেতিনী | 

(৫) চলিত বাংলায় রমণীকে কি বলে? 
বৌদি, স্ত্রী, ননদ, বোন I 

(৬) “রতনরাও, নাম শুনিলে কোন্‌ দেশবাসী বুঝায়? 
রাজপুতানা, দিল্লী, d, মহারাষ্ট্র 


দ্বিতীয় প্রশ্নগুচ্ছ 
নিয়ে কতকগুলি অসম্পূর্ণ বাক্য দেওয়া আছে ১ শৃশ্তস্থানগুলিতে এরূপ শব্দ 
বসাও যাহাতে বাক্যগুলির অর্থ সম্পূর্ণ হয়। 
নমুন। ix উদিত হয়। 
সম্ভাব্য উত্তর-__দন্ধ্যায়, দ্বিপ্রহরে, প্রভাতে, রাত্রিকালে। 
এখানে হ্থর্য্যোদয়ের কথা বলা আছে; সুতরাং যে সময়ে täteg হয় 
তাহা! প্রভাত কাল। অতএব শুন্য স্থানে “প্রভাতে” কথাটি বসিবে। 
প্রশ্ন 3) চোরে কি দিব_ e Coated, সম্মান, পুরস্কার, উচ্চপদ। 
(২) রমণী মোর আছিল সেই_ উঃ--ঘরে, আকাশে, মাটির নীচে। 
(o) fact সেথা fia  উঃ__চোর, ধর্ম্মনাশ তরে, মুনি, সাধু । 


তৃতীয় প্রশ্নগুচ্ছ 
নিয়ে কতকগুলি শব্দ উপর হইতে নীচের দিকে পর পর সাজানো! আছে। 
এই neha ডানদিকে অনুরূপভাবে কতকগুলি শব্দ বসানো আছে এবং 
ডানদিকের শব্দগুলির পার্শে *( )৮ চিহ্নিত স্থান আছে। বামদিকের যে 
শব্দটির সহিত ডানদিকের যে শব্দটি অর্থ-সম্পর্কবুক্ত হইবে, ডানদিকের শব্দটির 
পার্শের sr স্থানে বামদিকের শব্দটির ক্রমিক নম্বরটিমাত্র বসাইয়া দিবে | 


নমুনা :_(১) AA কটক (van). 
(২) উড়িব্যা, কলিকাতা (EN 


১৮২ শিক্ষা-প্রসঙ্গ 


'বঙ্দদেশের রাজধানী কলিকাতা! এবং উড়িস্তার রাজধানী কটক ; সুতরাং 
TT! ও কলিকাতা এবং উড়িষ্যা ও কটক ‘দেশ’ এবং ‘রাজধানী’ সম্বন্বযুক্ত | 
Ze কলিকাতার পার্শের চিহ্নিত: স্থানে ক্রমিক সংখ্যা (s) এবং কটক 
শব্দটির acts “( )” চিহ্নিত স্থানে উড়িয্যার ক্রমিক সংখ্য। (২) বসাইতে 
হইবে। অতএব পূর্ণ ঈন্সিত উত্তর হইবে কলিকাতা (১), কটক (২)। 


(১) নিশীথে ব্ৰাহ্মণ 4 
(২) fret প্রবেশ করিল (5 
(৩) পশিল ay (y 
(8) sa বলে Li 
(৫) কহে গভীর রাত্রিতে 62 
চতুর্থ প্রশ্নগুচ্ছ | 


নিয়ে একটি করিয়া প্রশ্ন দেওয়া আছে এবং প্রত্যেক প্রশ্নের একাধিক 
সম্ভাব্য উত্তর দেওয়া আছে। o উত্তরটি ঠিক uf মনে করিবে, সেই 
উত্তরটির নীচে দাগ দিবে। 
১।  “বেঁধেছি তারে এখন কহ 
চোরে-কি দিব সাজা?” 
চোরকে কেন সাজা দেওয়া হইবে? 
(ক) সে নিশীখে ব্রাহ্মণের Za ধর্ম নষ্ট করিবার জন্য তাহার গৃহে প্রবেশ 
করিয়াছিল। 
() সে ত্রাঙ্গণকে পুরস্কার দিয়াছিল। 
(গ) সে ব্রাহ্মণের সহিত dia করিতে আসিয়াছিল। 
২। মুক্তি দাও কহিল! শুধু 
রতনরাওরাজ |” 
্রা্গাণকে পুত্রহস্ত জানিয়াও বিপ্রকে রাজা কেন মুক্তি দিলেন? 
(ক) রাজ! অপক্ষপাতী, ata বিচারক। 
(4) রাজার daas অত্যন্ত প্রবল ছিল। 
(3) রাজা ব্রাহ্মণের উপরে ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। 


নৈর্ব্যক্তিক, পরীক্ষা ১৮৩ 


v| “ত্রাহ্মণেরে এনেছি ধরে কি তারে দিব সাভা ?” 
stems ত্রাহ্মণকে কেন বন্দী করিয়াছিল? 

(ক) ব্ৰাহ্মণ রাজপুত্রকে বধ করিয়াছিল I 

খে) ব্ৰাহ্মণের কাৰ্য্যে সে sre? হইয়াছিল। 


পঞ্চম [dez 
নিয়ে একটি করিয়া প্রশ্ন দেওয়া আছে এবং প্রত্যেক প্রশ্নের একাধিক 
senn উত্তর ve আছে। যে উত্তরটি ঠিক বলিয়া মনে করিবে, সেই 
উত্তরটির নীচে দাগ দিবে | 
(ক) পাঠ্য-বিষয়__ 
»| রতনরাও কে ছিলেন? . 
(ক) মন্ত্রী 
(খ) সেনাপতি 
(গ) রাজা। 


২। রাজদূত কাহার অধীনে কাজ করিতেন? 
(ক) জনসাধারণের 
(খ) রাজার 
(গ) ব্ৰাহ্মণের। 
(খ) কবি-পরিচিতি_ 
১। কবিবর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জন্মগ্রহণ করেন__ 
(ক) কলিকাতায় 
(খ) রাজপুতানায় 
(A) মধ্য-প্রদেশে। 
xq কবিবর রবীন্দ্রনাথ ছিলেন_- 
(ক) ব্ৰাহ্ম, থে) Jèm গে) হিন্দু, (x) মুসলমান | 


১৮৪ Pilote 

৩। কবিবর রবীন্দ্রনাথ শিক্ষালাভ করেন 

(ক) স্কুলে, থে) গৃহে, গে) বিশ্ববিগ্ভালয়ে | 

FÈ প্রশ্নগুচ্ছ 

নিয়ের প্রশ্নটির সহিত কয়েকটি উত্তর দেওয়া আছে। যে উত্তরটি তোমার 
ঠিক বলিয়া মনে হইবে, তাহার নীচে দাগ দিবে। 

'রাজ-বিচার’ কবিতাটি পড়িলে জানা যায়__ 

(১) আদর্শ রাজা অপক্ষপাতী হন ও eat বিচার করেন। 

(২) কাহারও প্রাণদণ্ড দেওয়া উচিত নহে। 

(৩) রাজদূত রাজাজ্ঞা পালন করেন। 


36 শ্রেণী 
ইতিহাস 
(3) পাঠ্য-বিষয়__“চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য” 


প্রথম প্রশ্নগুচ্ছ 


পাশে যে উত্তর দেওয়া আছে তাহার মধ্যে তুমি যেটি ঠিক মনে করিবে, 
তাহার নীচে দাগ দিবে। 


(১) চন্ত্রুপ্ডের পিতা কোন্‌ উঃ. খিলজী 
রাজবংশভুক্ত ছিলেন? : ee 


(২) vereces মাতার নাম__ উঃ যশোর! 


(৩) চন্্রগুণ্ের মাতা ছিলেন উঃ বরাজকন্তা 


নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা ১৮৫ 
দ্বিতীয় প্রশ্নগুচ্ছ 


"Eg পুরণ কর £_ 
চন্দ্রগপ্তের মাতা — নাম অনুসারে তাহার বংশের নাম = রাখা EXT 
bees __দিগের নিকটে যুদ্ধবিদ্য! শিক্ষা করিয়াছিলেন | 
আলেকজাগারের সেনাপতির নাম — | 

গ্রীকগণ চন্ত্রগুপ্তের সহিত — করিয়াছিলেন | 


তৃতীয় ceu 


নিয়ে কতকগুলি প্রশ্নের উত্তর এলোমেলোভাবে দেওয়া আছে। এ 
উত্তরগুলির পার্শ্বে বন্ধনী আছে, বন্ধনীর মধ্যে সঠিক সংখ্যাটি Ts | 


(১) চন্দ্রগপ্তের রাজ্যে চোরকে উঃ ate রাজকন্যার ( ) 
(২) veered সহিত বিবাহ হইয়াছিল উঃ কঠোর দণ্ড দেওয়া 
হইত () 


(৩) সেলুকাস চন্্রগুপ্ডের সহিত সন্ধি করিয়াছিলেন_উঃ চাণক্য ( ) 
(8) Beeg সর্বদা কাহার পরামর্শ লইয়! কার্য: উঃ পাচ শত 
করিতেন ? séi দিয়া ) 
চতুর্থ গ্রশ্নগুচ্ছ 


নিয়ে কয়েকটি সম্ভাব্য উত্তর দেওয়া হইল; যেটি সঠিক তাহার নীচে দাগ 
ats | 

মৌর্য্যবংশের উন্নতির কারণ_ 

(ক) শ্রীকদিগের সাহায্য 


(খ) নন্দবংশের অত্যাচার 
(গ) চাণক্যের বুদ্ধি ও কৌশল I 


১৮৬ শিক্ষা-প্রসঙ্গ 
(২) পাঠ্য-বিষয়_“অশোক” 


প্রথম প্রশ্নগুচ্ছ 
সঠিক উত্তরের নীচে দাগ দিবে । 
(১) অশোক কোন্‌ সম্রাট বংশের অন্তর্ভুক্ত উঃ ed 
ছিলেন? ap 
নন্দ 
(২) মৌধ্যবংশের প্রতিষ্ঠাতার নাম কি? উঃ মহাপন্ন 
: চন্দ্ৰগুপ্ত 
বিশ্বিসার 
(৩) কোন্‌ মন্ত্রীর বুদ্ধিতে মোর্য্যবংশের এতদূর উঃ যোগানন্দ 
উন্নতি হইয়াছিল? চাণক্য 
ৃ কাত্যায়ণ 
(s) মোর্য্যবংশের পূর্বে কোন্‌ রাজবংশ রাজত্ব উঃ ক্ষ্যবংশ 
করিত? নন্দবংশ 
চন্দরবংশ 
দ্বিতীয় প্রশ্নগুচ্ছ 
শূন্যস্থান পুরণ কর — 
অশোকের পিতার নাম — | 


অশোক পরজীবনে — গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
অশোক — জয় করিয়াছিলেন। 


তৃতীয় প্রশ্নগুচ্ছ 
সঠিক উত্তরের নীচে দাগ দিবে। 
বৌদ্ধধর্ম গ্রহণের পূর্বে অশোকের নাম ছিল 
(১) ml 
(২) চণ্ডাশোক 
(৩) পার্থনারথি। 


নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা 
চতুর্থ প্রশ্নগুচ্ছ 


নিয়ে কতকগুলি প্রশ্নের উত্তর এলোমেলোভাবে দেওয়া আছে। উত্তরগুলির 
td বন্ধনী আছে, এ বন্ধনীর মধ্যে সঠিক উত্তরের সংখ্যা বসাও | 


6) 
(3) 
(9) 


(8) 


২ 


প্রথম জীবনে অশোক ছিলেন কলিঙ্গ জয়ের পর 
অশোকের মতি পরিবর্তন হইয়াছিল অত্যন্ত নিষ্টুর 


$ )) 
E 


অশোকের মতি পরিবর্তনের কারণ ভারতের সামরিক শক্তিনাশের 


কারণ 


€ 3) 


শান্তিপ্রিয় বৌদ্ধধর্ম কলিঙ্গবাগীর ছুঃখ-দুর্দশ! C) 


পঞ্চম প্রশ্নগুচ্ছ 
জনসাধারণের কল্যাণের নিমিত্ত অশৌক-__ 
(ক) ATÉ বৃক্ষরোপণ করেন 
(4) লোকদিগের প্রতি অত্যাচার করেন 
(গ) রাজকর বৃদ্ধি করেন। 


সঠিক উত্তরের নীচে দাগ দিবে। 

রোগীদিগের নিমিত্ত অশোক কি করিয়াছিলেন? 
(ক) বিদ্যালয় স্থাপন করেন 

(খ) হাসপাতাল নির্মাণ করেন 

(গ) ধৰ্ম্মশিক্ষা দেন। 

সঠিক উত্তরের নীচে দাগ দিবে | 

Gari প্রচারের নিমিত্ত কি করিয়াছিলেন? 

(ক) কঠোরহস্তে দেশের অনাচার দমন করিয়াছিলেন 
(খ) বিদেশে ধর্ম-প্রচারক প্রেরণ করিয়াছিলেন 
(গ) দেশে শিক্ষা-প্রচারের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন | 


সঠিক উত্তরের নীচে দাগ দিবে | 


১৮৮ 


শিক্ষা-প্রসঙ্গ 


(৩) পাঠ্য-বিষয়_“আওরংজেব” 


; প্রথম প্রশ্মগুচ্ছ 
সঠিক উত্তরের নীচে দাগ দিবে | 
প্রশ্ন (১) দিল্লীতে কোন্‌ সর্বশেষ মুসলমান রাজবংশ উঃ_লোদী 
রাজত্ব করিয়াছিলেন ? দাস 
মুঘল 
PAT 
খিলজী। 
(২) এই বংশের প্রতিষ্ঠাতার নাম কি?  উঃ_ হুমায়ুন 
আলাউদ্দীন খিলজী 
বাবর 
ইব্রাহিম লোদী। 
(৩) এই বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাটের নাম কি? উঃ-__সাজাহান 
d আকবর 
জাহাঙ্গীর l 
(8) ভারতে একতা স্থাপনের উঃ যুদ্ধ করা 
নিমিত্ত কি কর! উচিত? হিন্দুমুসলমানের মধ্যে একতা 
মুসলমানদের শক্তি বৃদ্ধি Fal | 
(8) আওরংজেব কেন ভারতে মুসলমান উঃ_তিনি ধান্সিক ছিলেন 
রাজ্যধ্বংসের কারণ হইয়া- . তিনি স্তায়রিচারক ছিলেন 
ছিলেন? তিনি হিন্দুবিদ্বেবী ছিলেন 
তিনি কঠোর শাসক ছিলেন। 
দ্বিতীয় প্রশ্নগুচ্ছ 
“ata পূরণ কর £_ 


দাক্ষিণাত্যে — আওরংজেবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করিয়াছিলেন | 
জিজিয়! করের প্রতিবাদে রাণ! — তাহাকে এক পত্র লিখিয়াছিলেন। 
ভগ্নী — রাজ্যশাসন eke আওরংজেবের দক্ষিণহস্তস্বরপ ছিলেন। 


নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা ১৮৯ 
আওরংজেব পিতা __কে কারাগারে বন্দী করিয়াছিলেন | 
সাজাহানের বন্দীদশায় Fal — তীহার সেবা করিতেন | 


তৃতীয় eher 


নিয়ে LA: a দেওয়া আছে। সেইগুলির পার্শ্বে 
বন্ধনীর মধ্যে সঠিক নংখ্যাগুলি বসাইয়া বুঝাইয়া দাও যে, কোন্‌ প্রশ্নের সঠিক 


উত্তর কোন্টি। 

(3) আওরংজেবের apèl কন্যার alan মুরাদ ) 

(২) কোন্‌ ভ্রাতা যুদ্ধের সময় প্রথমে সাহায্য দারা () 
করিয়াছিলেন? 

(৩) আওরংজেবের কোন্‌ Stel আরাকানে জেবউন্নিস। ( ) 
পলাইয়া যান? 

(8) fear আলী খাঁর সাহায্যে আওরংজেব কোন্‌ welt ) 
ভ্রাতাকে বন্দী করেন ও পরে বধ করেন? 

চতুর্থ প্রশ্নগুচ্ছ 


রশ্নগুলির নীচে কতকগুলি সম্ভাব্য উত্তর দেওয়া আছে। তুমি যেটি সঠিক 
উত্তর মনে করিবে, তাহার নীচে দাগ দাও। 0 
si আওরংজেবের অত্যাচারের প্রতিবাদে কোন্‌. কোন্‌ হিন্দুজাতি 
বিদ্রোহ করিয়াছিল? 
(ক) বাঙালী ও উড়িষ্যাবাসী : 
(4) রাজপুত ও মহারাষ্ট্র aie 
গে) মাদ্রাজী। 
i| আওরংজেবের শেব-জীবন কিভাবে 1 eri t) 
কে) শাস্তি স্থাপনে i 
(4) বিদ্রোহ দমনে 
(গ) risi 
(ঘ) পড়াশুনায় । 


সপ্তম শ্রেণী 


ভুগোল 
‘ক’ বিভাগ 
১। দক্ষিণ আমেরিকার সীমারেখাযুক্ত প্রদত্ত মানচিত্রে নিয়লিখিতগুলির 


অবস্থান দেখাও 8 
আমাজন নদীর প্রধান ধারা, ative, mí টিটিকাকা, কুইটো, চিলি, 


পারা, ম্যাগেলান, (বুয়েনস্‌ এয়াস? রিওডিজেনেরা । (শহর ও sei 
বিন্দু দ্বারা, নদী ও প্রণালী একটি রেখা দ্বারা, পর্বত দুইটি সমান্তরাল রেখ 
দ্বারা এবং দেশ ও হুদ একটি সীমাবদ্ধ রেখ! দ্বারা দেখাও L) 
*ep বিভাগ (একটি প্রশ্নের উত্তর দিতে হইবে ) 
১। পর্বতের শ্রেণী বিভাগ কর এবং প্রত্যেক প্রকার পর্বত কিভাবে 
Yè হয় বর্ণনা কর! প্রয়োজনান্ুযারী চিত্রাঙ্কন দ্বারা বুঝাইয়া দাও | 
i| সংক্ষিপ্ত বিবরণ wte:— 
স্থানীয় সময়, অক্ষরেখা, প্রমাণকাল, ভ্রাঘিমারেখা। 
“tp বিভাগ (একটি প্রশ্নের উত্তর দাও ) 
>| অস্ট্রেলিয়ার জীবজন্ত ও উদ্ভিদের বিবরণ দাও | 
২। আফ্রিকার জলবায়ুর সংক্ষিপ্ত বিবরণ viel 
“ঘ বিভাগ 
১। "pu পূরণ কর £_ 
(ক) আফ্রিকার উত্তরে বিশাল — মরুভূমি অবস্থিত | 
(4) ট্যাসমেনিয়। =" জলবায়ু অঞ্চলে অবস্থিত। 
(গ) = ক্রান্তিরেখা অঞ্ধেলিয়ার মধ্য দিয়া গিয়াছে। 
(ঘ) অস্ট্রেলিয়ার বৃহত্তম নগর — I 
(e) = সমগ্র অপ্টেলিয়ান্‌ কমন্ওয়েল্থের রাজধানী । 
(s) দিবারাত্রি সংঘটিত হয় — গতির ফলে। 


নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা ১৯১ 
ছে) দক্ষিণ আমেরিকার উষ্ণ মরুভূমির নাম — মরুভূমি | 
(s) ২১শে ws — রেখার উপর স্বর্য্যকিরণ _-তাবে পতিত হয়। 


এ দিনকে — বলে। 
২। (ক) দেশ ও রাজধানীগুলির নাম ওলট-পালট করিয়া সাজানে! আছে। 
প্রত্যেক দেশের পার্শ্বে তাহার রাজধানীর নামটি বসাও 2— 
নিউ সাউথ SAN £ নাইরোৰি 


কেনিয়া সিডনি 

ইন্দোনেশিয়া : বোগোটা! 

কলম্বিয়া : জাকার্তা 

খে) প্রত্যেকটি নদী ও তাহ! যে সাগরে পড়িয়াছে, তাহা ঠিকভাবে 
সাজাও :— 

নীল আটলান্টিক মহাসাগর 

নাইজার ভারত মহাসাগর 

stat e গিনি উপসাগর 


মারে-ডালিং. £ ভূমধ্যসাগর 
e| বন্ধনীমধ্যস্থ ঠিক উত্তরটির নিয়ে দাগ দাও £_ 
(ক) কিঘালিতে Sai (কয়লা, লৌহ, হীরক ) পাওয়া যায়। 
(3) ‘আফ্রিকার সর্কোচ্চ পর্বতমালা ( আটলাস, ড্রাকেন্সবার্গ, 
কিলিমাঞ্জারো )। 
গে) নিউজিল্যাপ্ডের রাজধানী (sante, ওয়েলিংটন, ক্রাইই চার্চ ) | 
(a) কালগুলি ও কুলগাডি (লৌহ, তাত স্বৰ্ণ ) খনির eg বিখ্যাত। 
(8) অষ্টেলিয়ার তৃণভূমিতে প্রচুর (মেষ, হরিণ, অশ্ব ) পালিত হয়। 
(p) শ্রীণউইচে ০* সকাল ৮টার সময় ৩০" পূর্ব দ্রাধিমায় ( ৬্টা, ১০টা, 
: ১২টা) বাজিবে। 
৪। যেটি উপযুক্ত কারণ, তাহার পার্থে দাগ দাও 2 
কে) আক্রিকার অধিকাংশ নদী নৌচালনার অযোগ্য | TTR 
(১) নদীগুলি zën ও জলহস্তী পরিপূর্ণ 


১৯২ শিক্ষা-প্রসঙ্গ 


(২) নদীগুলি খরস্রোতা ও জলপ্রপাতসঙ্কুল । 
(৩) নদীগুলির তীরে অসভ্য ও হিংস্র জাতি বাস করে। 
(খ) কালাহারিতে মরুভূমি হইবার কারণ ইহা 
(3) ড্রাকেন্সবার্গ পর্বতের বৃষ্িচ্ছায় অঞ্চলে অবস্থিত | 
(২) ভূ-বিযুবরেখার নিকটে অবস্থিত | 
(৩) ইহার অবস্থিতি সমুদ্রতীরে নয়। 
6) অষ্টেলিয়ায় লোক-বসতি কম । কারণ 
(3) ইহা বিশাল সমুদ্র-পরিবেপ্টিত একটি প্রকাণ্ড দ্বীপ। 
(3) এখানে জীবনধারণের উপযোগী খাগাদ্রব্যের steht । 
(৩) দেশের অধিকাংশ অঞ্চলে মরুভূমি I 
(x) মিশরকে “নীলনদের দান? বলা হয়। কারণ 
(১) নীলনদের উভয় তীরের প্রাক্কৃতিক v9 অতি মনোরম | 
(২) নীলনদের জলের উপর মিশরবাসীর অন্ন নির্ভর করে। 
(৩) নীলনদের তীরে বিশ্ববিখ্যাত পিরামিডগুলি ও Pay অবস্থিত। 


“e বিভাগ 
১। এশিয়া ও ইউরোপের মানচিত্রে সঙ্কেত চিহ্ন দ্বারা নিয়লিখিত 
স্থান, নদী, পর্বত প্রভৃতির অবস্থিতি নির্দেশ কর। Peer পাশে নামও 
লিখিয়! দিবে । 


৬৬, 2, 
MAS চিহ্ন :- পতি... এদা 
TOR... mean 
HS... [s] 
ANJ .....€১ 


বিন্ধ্য পর্বতমালা, am পর্বত, উদয়পুর, সিমলা, উটকামণ্ড, za নদী ' 
কাবেরী নদী, রাইন, সিন নদী, সাইবেরিয়া, গোদাবরী, মুসৌরী, নৈনিতাল, 
সুয়েজ। < 


নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা ১৯৩ 


২। উক্ত মানচিত্রে নিয়লিখিতগুলির অবস্থিতি বলিবে এবং নাম লিখিয়া 


দেখাইবে := 
বঙ্গোপসাগর, শ্যাম, সিংহল, টেমস, নরওয়ে, সুইডেন, সুইজারল্যাণ্ড। 


৩। শূন্যস্থান পুরণ FIL 
(ক) পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা বৃহৎ নদীর নাম — 1 

(খ) হিমালয়ের সর্বোচ্চ চুড়ার নাম — | 

(গ) পৃথিবীর মধ্যে — সর্বাপেক্ষা বৃহৎ মরুভূমি | 

(ঘ) fal মহাদেশের অধিকাংশ ভূভাগ __মণ্ডলে অবস্থিত | 


s| নিয়ে বামদিকের শ্রেণীতে কতকগুলি-স্থানের নাম দেওয়া হইয়াছে 
এবং ডানদিকের শ্রেণীতে তাহাদের কোন্টি কি জন্য বিখ্যাত তাহা এলোমেলো- 
তাবে লেখা রহিয়াছে, আর বামদিকের শ্রেণীর পাশে পাশে বন্ধনীর মধ্যে ১, ২, ৩ 
ইত্যাদি লেখ! আছে। এখন বামদিকের শ্রেণীর কোন্‌ স্থানটি কেন বিখ্যাত, 
তাহা নামের পাশে বন্ধনীর মধ্যে ১, ২ ইত্যাদি লিখিয়া প্রকাশ কর। 


(১) সিমল!- রাজপুতানার কাশ্মীর বলা হয় () 
(২) উদয়পুর_ পাঞ্জাবের পার্বত্য স্বাস্থ্য-নিবাস @ 
(9) হংকং__ জাপানের যন্ত্রশিল্পের কেন্দ্র Gei 


(S) ওসাকা-_ চানের একটি প্রধান বন্দর ও শিল্পকেন্্র (5) 

e| ডানদিকের কোন্‌ কোন্‌ নাম বামদিকের কোন্‌ কোন্‌ দেশের 
রাজধানী, তাহা বামদকের নামের পাশের ১২ ৩ ইত্যাদি সংখ্য! অহ্যায়ী 
ডানদিকে লিখিয়া প্রকাশ কর। 


(3) নেপাল দিল্লী (৬) 
(২) তারত কাঠমুণ্ড (M) 
(৩) ইংলণ্ড রোম GA 

C ) 


(s) ইটালী লুণ্ডন 


১৩ 


! অষ্টম শ্রেণী 


sifas 
সাধারণ নির্দেশ 2 
নিয়ে কতকগুলি অঙ্কের প্রশ্ন দেওয়া আছে। প্রশ্নগুলি পড়িয়া ডানদিকে 
(CO) এর মধ্যে উত্তর বসাও | কোন প্রশ্ন কঠিন মনে হইলে তাহার জন্ত 
সময় নষ্ট না করির। অন্তগুলি চেষ্টা FAI নির্দেশ al পাওয়া পর্য্যন্ত পরবর্তী 
Group-44 অঙ্কের জন্য wèl করিবে al | 


পাটীগণিত ¢ Full Marks—35 
Group A—7 Marks 
$1 (৫) ৬০ এবং ১০৫ এর গ. সা. ও. নির্ণয় কর। 
(0) ৩৬ এবং ৫৪ এর লং zl. গু. নির্ণয় কর। 
JI i-éti-i-*e? 
$| ২, ৬, 3,3 এর গ. ফা. e নির্ণয় কর। 
81 ১২১ 38, ১২ এর ল. সা. e. নির্ণয় কর । 
৫। 8১ ৯, $২ এবং $ এর মধ্যে কোন্টি সর্বাপেক্ষা বড়? 
Ul a টাকার '৭৫=কত? 
41 (a) '৩-_লকত? 
(b) "১৯=কত ? 
Group B—12 Marks 


A A KR AA An a 
SSS oo TREE leu» 


নিয়ের বামদিকের প্রশ্নের জন্য ডানদিকে কয়েকটি উত্তর দেওয়া আছে। 
যেটি fin উত্তর তাহার নীচে একটি রেখ! টানিয়! দাও (১-৫ পর্যন্ত) 

51 TE ও "৭৫ এর গ. সা. গ.-*৫১ RE, "০৫, "৭৫ 

JI eisen 3, sh, sie 

৩। t9 "২১ এর ল. সা. গ.=32, $95 ৯৯৯) 33 


81 ele আনার '১ অংশ = ১/০ আনা, le পাই, ॥/* আনা, ৩১০ পাই 


নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা ১৯৫ 


€| এক ব্যক্তি ৫৬টি ছাগল ক্রয় করিয়া ৫২৮ টাকায় বিক্রয় করিল এবং 


তাহার ve টাকা লোকসান হইল। প্রত্যেকটি ছাগলের ক্রয়মূল্য কত? 
dello, Rolle, ১৫২২১ ১৭৯২ 


৬। ১৬টা গরু যে সময়ে ৪/৮ সের ভুষি খাইতে পারে, সেই সময়ে ৪০টা 
গরু কত ভুষি খাইবে ? 

৭। একটি বাশের ₹ অংশ জলে, $ অংশ কাদায় এবং অবশিষ্ট অংশ জলের 
উপরে আছে। বীশটি ৭০ হাত Aa হইলে, জলের উপর কত হাত৷ আছে ? 

৮। (a) ১৭৫ টাকা মূল্যের একটি গাভী ক্রয় করিয়া শতকরা ১২ টাকা 
লাভে বিক্রয় Fal হইল । উহাতে মোট কত লাভ হইল? 

(b) জলপরিপূর্ণ একটি বালৃতির ওজন > সের ১২ ছটাক; কিন্তু বালতি 

যখন অর্দ পর্য্যন্ত পূর্ণ থাকে, তখন উহার ওজন হয় মাত্র ৬ সের ৪ ছটাক | 


জলশুন্ট বাল্তির ওজন কত? 
Grove C—16 Marks 


১। কোন্‌ ক্ষুদ্রতম সংখ্যার সহিত ১ যোগ করিলে উহা ৫১ ৬, ৭, ৮১ ৯ 
এবং ১১ দ্বার| বিভাজ্য হইবে ? 

২। এমন বৃহত্তম সংখ্য! বাহির কর যাহার দ্বারা ৩৭৮, ৪৬২ এবং ৬৯৩কে 
নিঃশেষে ভাগ করা যায়। 

৩। দুইটি সংখ্যার গুণফল ১২৯৬০ এবং তাহাদের গ. সা. গু. ৩৬ ; 
ল. সা. e. কত? 4 

TCI 
*৯৫--৮ ৯১*১৮ ৩২৮২ 

৫। -৮৭৫হঞ কে শুদ্ধ দশমিক ভগ্নাংশে পরিবন্তিত FI | 

wl এক ব্যক্তি ৪ টাক! মণ দরে ৫০০ মণ চিনি ক্রয় করিয়া ৭৫ মণ শতকর! 
১০ টাকা! ক্ষতি করিয়া বিক্রয় করিল। অবশিষ্ট চিনি কি দরে বিক্রয় করিলে, 
সমুদরয়ে তাহার শতকর! ১০ টাকা লাভ হইবে? 

q 4, B, 0 একসঙ্গে কাজ করিয়া একটি কাজ ৩ দিনে শেষ করে। 
A একাকী ৫ দিনে এবং 7 একাকী ১২ দিনে কাজটি করিতে পারে। C 


একাকী কতদিনে এ কাজটি করিতে পারিবে? 


=কত ? 


বীজগণিত 2 Full Marks—80 
Group A—9 Marks 
2z—3y ,4v+5y,y—z 
> 3 dr a dr 4 


=কত? 
২। alz-y) হইতে 6b(c--y) বিয়োগ কর। 
EI See x _89/-22-:-কত ? 
8| 9-3%/---829%2- কত? 
€| গুণফল নির্ণয় কর :—(1—2) (1-2) (12-23) 
VI (a#—6a—4)+(a—2)=Fs? 
VI ০৫ এর মান কত হইলে z5-F5z?-LlOz--c, 2438 এর দ্বারা 
নিঃশেষে বিভাজ্য হইবে ? 
kl 252-2/34-35% ye কে 5০৪-% দ্বার! ভাগ কর। 
D1 £:71327-29 কে 2--2 দ্বার! ভাগ করিয়া সম্পূর্ণ ভাগফল লিখ। 
Gnoue B—9 Marks 
১। 2৫78 এর বর্গ-কত ? 
২। ৪%-5% এর বর্গ-কত? 
VI 249 এবং en 20 হইলে, x2--y? এর মান কত? 
81 a-l-8 হইলে, ০২442 এর মান নির্ণয় কর। 
€| (v+2y)=FS? 
VI (2a-3))8=45 
ai apil =p হইলে, 2341 ww, 
z 25 : 
vi a- eg হইলে, a— leve? 


৯। 82 (+8) কে ছুই বর্গের অন্তরফলরূপে প্রকাশ কর। 
১০। তোমাদের ক্লাসে যত ছাত্র আছে তাহারা প্রত্যেকে তত পয়সা চাদ! 


দেওয়ায় dei _202/7-95/5 পয়সা Eat উঠিল। তোমাদের ক্লাসের ছাত্র- 
সংখ্যা কত? 


নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা ১৯৭ 
Group C—12 Marks 


SI a2b4-D2a--cba এর উৎপাদক নির্ণয় কর। 
২। a@(b+c)—c (b-ro) «x উৎপাদক নির্ণয় Fe | 
ei z2--3z--2 এর উৎপাদক নির্ণয় কর। 
81 z2—132--36 এর উৎপাদক নির্ণয় কর। 

ai (@+y)2+5(a+y)+6 এর উৎপাদক নির্ণয় কর। 
Ul 9-4%2 এর উৎপাদক নির্ণয় কর। 

৭1 28?—221—395? 

৮। at+a2b?-+bt এর উৎপাদক নির্ণয় I 
>| 28-27 এর উৎপাদক নির্ণয় কর। 

yo] 34648 এর উৎপাদক নির্ণয় কর। 

$51 akyl+1-a?-y2 এর উৎপাদক নির্ণয় Fa | 


জ্যামিতি 2 Full Marks—35 
3০০০ A—83 Marks 


নিয়ে কতকগুলি প্রশ্ন দেওয়া আছে। প্রত্যেক প্রশ্নের ডানদিকে কতক- 
গুলি উত্তর দেওয়া আছে। যেটি নিভু উত্তর তাহার নীচে একটি রেখা 


Pal দাও | 
১। দুইটি সরলরেখ! পরস্পরকে ছেদ করিলে বিপ্রতীপ কোণগুলি__ 


সমান হইবে_-অসমান হইবে I 

২। একটি সরলরেখা অন্য একটি সরলরেখার উপর দণ্ডায়মান হইয়া যে 
দুইটি কোণ উৎপন্ন করে, তাহার! একত্রযোগে_ ছুই সমকোণের সমান__চারি 
সমকোণের সমান--তিন সমকোণের সমান | 

©| ৫০° একটি কোণ 80° একটি কোণের__ পরিপুরক-_সম্পূরক l 

gi একটি জ্যা একটি quce ছুই বৃত্তাংশে বিভক্ত efpr এক বৃতাংশস্থ 
কোণ ৯৫০ হইলে, অপর বুত্তাংশস্থ কোণের পরিমাণ ৮৫০-১০৫০। 

৫1 অর্দ-ৃত্স্থ একটি কোণের পরিমাণ__ ৬০-৯০-১২৪১ 


১৯৮ শিক্ষা-প্রসঙ্গ 


৬। কোন বৃত্তের একটি চাপ পরিধি. ছুই-ভৃতীয়াংশের সমান। চাপটির 
উপরিস্থিত পরিধিস্থ কোণের পরিমাণ ৬০*_-১২০০-৯০০। 

41 দুইটি ত্রিভুজের সর্বপমতা সম্বন্ধে কয়েকটি শর্ত নিয়ে দেওয়া হইল। 
তাহাদের মধ্যে যেটি সমীচীন নয় তাহার নীচে দাগ দাও। মাত্র একটির নীচে 
দাগ দিতে হইবে | দুই বাহু এবং Hw S কোণ-_তিন বাহু__তিন কোণ 
দুইটি কোণ এবং একটি বাহু ৷ 


Group B—7 Marks 

$1 দুইটি পরিপূরক কোণের একটি অপরটির দ্বিগুণ হইলে, প্রত্যেকটির 
পরিমাণ কত? 

২। দুইটি সম্পূরক কোণের একটি অপরটির তিনগুণ হইলে, প্রত্যেকটির 
পরিমাণ কত? 

৩। একটি সরলরেখার উপর আর একটি নরলরেখা দণ্ডায়মান হইলে যে 
দুইটি সন্নিহিত কোণ উৎপন্ন হয়, তাহাদের সমদ্বিখণ্ডক রেখাদ্বয়ের অন্তর্গত 
কোণের পরিমাণ কত? 

81 কোন ত্রিভুজের কোণ তিনটির প্রথমটি দ্বিতীয়ের দ্বিগুণ এবং দ্বিতীয়টি 
তৃতীয়ের তিনগুণ | কোণ তিনটির পরিমাণ নির্ণয় কর | 

€| একটি চতুর্্জের বাহুসংখ্যা ৫ ১ ইহার অন্তঃকোণগুলির সমষ্টি কত ? 

Ul একটি বহুভুজের অন্তঃকোণগুলির সমষ্টি ৯০০০; ইহার বাহুসংখ্যা 
কত? 

41 কোন্‌ সুষম বহুভুজের অন্তঃকোণগুলি বহিঃকোণগুলির দ্বিগুণ » 


Group C—25 Marks 
$1 প্রমাণ কর যে, ত্রিভুজের তিন কোণের সমষ্টি ছুই সমকোণ। 
২। প্রমাণ কর যে, যে ছুই সরলরেখ একই সরলরেখার উপর an, 
তাহারা পরস্পর সমান্তরাল | 
৩। প্রমাণ কর যে, যে-কোন ত্রিভুজের মধ্যমাত্রয়ের সমষ্টি উহার পরিসীমা 
অপেক্ষ| USA | 


নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা ১৪৯ 


81 একটি নিৰ্দিষ্ট সরলরেখার বহিঃস্থ কোন নিদিষ্ট বিন্দু হইতে ও সরল- 
রেখার উপর একটি av অঞ্চিত করিতে হইবে | 

৫। একটি ত্রিভুজের দুই কোণ এবং পরিসীমা দেওয়া আছে। fagab 
অঙ্কিত কর। 


N. B. Necessary space for calculation will be given, 


সপ্তম (AN 


পাঁটিগণিভ ও বীজগণিত 


সাধারণ নির্দেশ 2 

এখানে কতকগুলি অঙ্কের প্রশ্ন দেওয়া আছে। প্রশ্নগুলি ভাল করিয়া 
পড়িয়া লইয়া পর পর উত্তর দিয়া যাও। কোন প্রশ্ন কঠিন মনে হইলে সেটি 
বাদ দিয়! পরের প্রশ্মগুলির উত্তর দিবার চেষ্টা! কর। নির্দেশ ন! পাওয়া পর্যন্ত 
পাত! উল্টাইবে ai | 


পাটীগণিত 
$| ৩০০ গজ AZI ও ২০০ গজ চওড়া একটি ধানের ক্ষেতের বাহিরে 
২০ ফুট চওড় একটি রাস্তা আছে। এ রাস্তাটির ক্ষেত্রফল কত ? 
২। তোমাদের খেলার মাঠের অর্ধেক অংশ বেড়া দিতে ৮ জন লোকের 
৭ দিন লাগিল। এ মাঠে সম্পূর্ণ বেড়া দিতে ১৬ জন লোকের কত দিন 
লাগিবে ? 
৩। ২০ টাকা ৮ আনায় এক মণ চাউল পাওয়া গেলে, ৬ মণ ১৫ সের 


চাউলের দাম কত? ( চলিত নিয়মে কব ।) 
8| তোমার পিতার ve বৎসর বয়সে তোমার দাদার জন্ম হয়। তোমার 


দাদা তোমার চেয়ে ২ বৎসরের 39 | তোমার বয়স যখন ১০ বৎসর হইবে, 
তখন তোমার পিতার বয়স কত হইবে ? 


২০০ শিক্ষা-প্রসঙ্গ 


€| তোমাদের গোয়াল we (বার) আনা সের দরে ২০ সের দুধ 
আনিয়াছিল। পথে ২ সের দুধ পড়িয়া গেল । অবশিষ্ট দুধ কি দরে বিক্রয় 
হইলে, তাহার মোট ৩ টাকা লাভ হইবে ? 

৬। ফুটবল খেল! দেখিবার জন্য চাদ! তোলা হইল। ক্লাসে যত ছাত্র 
প্রত্যেকে তত সিকি দিল ৷ মোট ১২১ টাক! উঠিল । ক্লাসে ছাত্রসংখ্যা কত ? 

4| জুন মাসের ২০শে তারিখে স্কুলের ঘড়িতে ১২টার সময় ঠিক ১২ট। 
বাজিল। ২৬শে তারিখে ১২টার সময় ১১টা ৪৮ মিনিট বাজিল। কোন্‌ তারিখে 
কয়টার সময় ঘড়ি ঠিক ১ ঘণ্টা ol হইবে ? 


বীজগণিত 


১। সংখ্যক লোকের %-সংখ্যক টাকা আছে। Hoary লোকের 
কত টাক! আছে? 

২। তুমি তোমার পিতার নিকট % টাকা পাইলে, কিন্ত টড গিয়া 
y টাকা পড়িয়া গেল। তোমার মাতা তোমাকে আবার ₹ টাকা দিলেন। 
তোমার এখন কত টাকা হইল? 

৩। তোমাদের ধানের ক্ষেতের ক্ষেত্রফল a? - 0? বর্গগজ | এ ক্ষেতের 
দৈর্ঘ্য a+b গজ ; প্রস্থ কত? 

8 | তোমাদের ক্লাসে যত মেয়ে আছে প্রত্যেকে তত টাকা করিয়া চাদ! 
দেওয়ায় a?--2ab--5? টাকা bizi উঠিল। ক্লাসের ছাত্রীসংখ্য। কত ? 

gt Ay+5)—12=15-3(y—2) +2 হইলে, %-কত? 

V| প্রত্যেক থলিতে 2a+8y সংখ্যক টাক! আছে। যদি থলির সংখ্য। 
3/+2% হয়ঃ তবে মোট কত Bre] আছে? 

41 কোন্‌ সংখ্যা ৪+-15 হইতে যত কম z—19 হইতে তত বেশী? 


ব্যক্তিত্ব অভাক্ষা 


e 


সাধারণ নির্দেশ 


এই séri পত্রিকার মধ্যে অনেকগুলি বিভাগ আছে। প্রত্যেকটি 
বিভাগের আগে নির্দেশ দেওয়া আছে। এক-একটি বিভাগে এক এক 
রকমের কাজ দেওয়া আছে, সেগুলির সরলভাবে উত্তর দেবার চেষ্টা কর। 
মনে রেখে! যে এগুলি তোমাদের পরীক্ষান্ন প্রশ্ন নয়, কেবল তোমাদের মনের 
খবর জানবার জন্য এগুলি তৈরি করা হয়েছে। তাই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে 
প্রশ্নগুলির উত্তর PAS চেষ্টা ক'রবে। 

এবার পরিফার ক'রে লিখে দাও__ 

at বয়স__ 

পিতা/অভিভাবকের নাম__ | 

পিতা/অভিভাবকের বৃত্তি (অর্থাৎ তিনি কি কাজ করেন )— 

কোন্‌ অঞ্চলে বাস কর ( যেমন গ্রামাঞ্চল, শিল্পাঞ্চল, ব্যবসায়ীদের অঞ্চল, 
সংস্কতিপ্রধান জায়গা ইত্যাদি )— 

বিদ্যালয়ের নাম ও ঠিকানা__ 


শ্রেণী শাখা 


ESL] 


প্রথম বিভাগ . 

নির্দেশ £ নীচে ২০টি entem আছে। প্রত্যেক গুচ্ছে তিনটি ক'রে প্রশ্ন meni হায়েছে। তার মধ্যে যে 

কাজটি তোমার সবচেয়ে বেশী পছন্দ বা বেশী করার সম্ভাবন! সে প্রশ্নের উল্টে! দিকে বন্ধনীর মধ্যে (৩), যেখানে 

সবচেয়ে কম সেখানে (১), আর যেখানে কাঁজটিকে খুব পছন্দ al অপছন্দ কিছুই কর al সেখানে (২) দেবে। এমনি 

ক'রে প্রত্যেক প্রশ্নগুচ্ছেরই উত্তর দিয়ে যাবে। প্রশ্নগুলি উত্তর করার সময় যতদূর সম্ভব খোলাখুলিভাবে নিজের 
অভিজ্ঞত| যাচাই ক'রে উত্তর দিতে হবে। 

ধর, প্রত্যেক পরিস্থিতিতে তোমার নীচের তিনটি কাজ থেকে একে একে বেছে নিতে zan এখন তুমি 

fè FAI? 


ক) 

ali) বিদ্যালয়ের ছুটির পর তুমি কি ছবি আঁকতে ga? 

(3): বিদ্যালয়ের ছুটির পর তুমি কি কোন ভাঙা ঘড়ি নিয়ে মারতে ব'সবে ? 
a: “বিদ্যালয়ের ছুটির পর তুমি কি বাড়ীর আয়-ব্যয়ের হিসাব নিকাশ ক’রবে? 


A A a 
SEN 


() কোন ছুটির দিনে তুমি কি টুকিটাকি যন্ত্রপাতি নিয়ে সময় কাটাবে ? 
(ii) cata ছুটির দিনে বসে তুমি কি শেয়ার বাজারের দরদাম লক্ষ্য ক’রবে? 
(Hi) কোন ছুটির দিনে তুমি কি কোন ক্ষেত-খামার দেখতে গিয়ে গাছপালা! সম্বন্ধে জেনে নেবে? 


ai. [ S) 1 


a Aa a 
To e 


Z Fret 
w ৫৮2৮৬ (ga 
৮1৮৬৮ ES EK His kk) Véi sj KR loko KÈ alè 1০1 Adin ১2৮9 এছ] (Mn) 
(m) - 4৮2১৬ 5161211 


ais |b 108৮৮ Elek) KN 52814515146 Ai KÉ ৮০ gj llis ৬৮ sob) Elek) ` (11) 
LI 825 [gad He] SEG [ES ৮1০9 2] Ij lk) qiii kill Adin ৬০৯০ Eislek) ` 
(8) 

Get ৫৮৪4০ 88 kek (৮৬ ৮৬০১1০৮ এ৬) ৪ Kë 124 Bibb এ৬০ mg 
(e 28 4 BAAS kkle 42, ৮০085095149 | RIA 1280 ৮৯৯ ৬০0) 
( ) ৫8254 1849 ৮1১০১ BWI A Ee blue ০৯১ Ello) KÉ. KN SIS bl) OD 
(b) 

4১০৮৩ ৮৪০ ble? lOb lOb LOK) 82 gi ১৪ ৭৬০ ৫২ 251৬8] 

৫১০৮১ ৬1৬ ৮৮1৭৬ 81৮ lol) 5০৪ এই KL ৭৬০ jen Billed) ` (r0) 

©) ৫৯2৮৮ Lisle Mé 

bile) EK 12115) [b [fb Kéi &Jlb|à]à le) h2 gj ki এ sige ElOleleb] — (i) 
(1e) 


ess? 


(m 1৮2৮৬ 
kk ER ৬25 11182 Héi 815 এজ A boe Aje YE ky ৬০ Mk — (rm 
(0) ৫৮2৯ 


ODIO Bla BIER. 515 ৫1৮0) ৬০5 MÈ A bla ei g ky klèb Mk ৫০ 
( 1 A bk ০2559 21145 |b Wlkblë-leé Ké) kä SL Kë Ke Olle এই KN blo) ৮ 0 


(&) 
C) i ১2৮4১ 1899 515১১ Kid able Kier LJ KÉ lak) Bible SELAE) — (101) 
A d ৮2845 Ibe BUILD 1152 klike JO 2) lj lak) ৮০৮০ Set) (W 
C) ৮15 195 EN 02515 এত Ski 2৪ KÉ 2০ ৮৬৮৮ Set) — () 
EA 
C) à ৮2৮৬ fake 


11545 FOR ON Bee] ৯৮2৯৫ 5০৮১০ 1850 aji (Éli 8018 Kë Ak MIB? — (111) 
( ) 2৮24৮ 9716 ই) klé) Lb 91189 ৮2৯5 (BIO ০০৭ [Alle ER Kä) Ak klè) — (rm) 


©) 4 ৮৬৮ QW |eblis ২৮৪৮৮ 
44558) Kéi kak] LIF SÉ 149 ই] 525) (BW ৪05 (5 1514 Pea) ab ble) (OH 
(4) 


[al 
) ৫৮০৮৯) AA ২1৫8 Se] ON JA Si KÉ ৮০৬1৮ lela Se] afè ৮1৩) — (m) 
) 4 ৮০৮৯] bib ১52৬১২1811৩ এ Kä lk) [bla Bb) avè kika — (rm) 
) ৫৮5১) Bb BES Siet? KN [e এ Ij LI) [old So] ৪৯ Bilao OD (Q 
) ৫১৬1৮ Bh A klè kile JW ২ KÉ ৮2৬1৮ ৩০২ kle BO) (ঘা) 
) ৫ ১251) ৮1৮৬ kale St ৫2৯০12501৮৭ kile Bie) df kjK ৮2৬৮ OB kle Séi — (n) 
) 4 ৮৪৭০ Be BDI Ale hh hhle Sai e] KI 21৮ SOS Ke e]  () (a) 


1৮) thio Bal klè) i ৯০ KR Klek) SL KÈK bite bible ৮1০০ (m) 
4৮৮৬ ৬৬ Vë ৮০৩ ৪0৮5৮ WÈ ৮৬০ ৮০৮৬ Bie) (m) 
৫১:১৮ lajè ৮514৮ ০৩৪৩ ৪০18৯ sil ৩০ blabla ৮0৭90 0) (etn) 


) ৫১০৮ 9০৬৮ Uu gie Elo än Bai kale blo) wi IS ৪০০ BAL) 91৬50) 


) 4 ৯2৮ 18৫) 
১১৮৬ ২০১০ fad Als A ৬৪২৪১ klé) bél) Ai Kä l 9০8০ ৪44 — (rr) 
C) 4১25 128 ৯৮ LA] è-liab(è il 2) JS Lok) ৩৪৪৬ ৪14৬০ 0) (p) 


( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 
( 


lw 1 
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( ) 8৮৬ kèk 01১1৯ 1৮ 51৬ bleh SL KS (1) (e) 
(6) à ea ৪211৬ Mk kaki ৬1৩1192৮ SL ৭5149 ১1৮) Bl]? — (rr) 

al ৫ 8114 8245 b Blolskj-LAjQ ৮10৩5 2) Eis ke Ek oi 

C) à ge. 825 Bb bag: Weise Elle» wi tele 145 Bieb? (1) (ka) 
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Lane |b eode e| KAL 1051 klé) kb VIA bi Kë kk Gla IS klk Blòk (ঘট 

(১) ৫৮৪৭5 Bb Elsa Hais 11459 এ থু like Glo. AJB lile BlAL 00 

9) ৫৮:৮৬ 1১০৮ 8418৮ ৭৬০ d] KK kile Ble Ep bk: Kik (1) (4) 


(C ৫৮210 ৮2৬ bla bloja-lak Ie SI Eve lla ১৮৮) 11199 
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@) à ৮০11 LIB ES 1৮ ৬2৮ EIS Kä 2) klete bla bb) 81155 


(W () তোমার হাতে কিছু Brel পেলে তুমি কি si দিয়ে কাব্য-সাহিত্যের বই কিনবে? C) 
Gi) কোন দোকানে জিনিস কিনতে এসে তুমি কি প্রায়ই তাদের লাভ-ক্ষতি ও মূলধন সম্পর্কে 


জানতে চাইবে? () 
(i) কোন কলকজা দেখলেই তুমি কি তার খুঁটিনাটি বিশ্লেষণ করতে চাও? () 

m @ তুমি কি প্রাণি-বিজ্ঞানের বই বেশী tras চাও? C» 
(1) তুমি কি শুধু যন্ত্রপাতির sal আঁকতে খুব ভালবাস? ( 

(1) তুমি কি নিয়মিত হিসাব-পত্র রাখবার জন্য আলাদ! খাতা কিনবে? (5) 

(4) G) তোমার কি সাধারণতঃ শিল্পীদের জীবনী প’ড়তে ভালো লাগে? (a 
(1) যেসব লোক ব্যবসা-বাণিজ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ ক'রেছেন তাদের সম্বন্ধে কি জানতে চাও ? ( 3 

(ii) তুমি কি কোন মেলায় গিয়ে চারাগাছ ব! বীজ কিনে নিয়ে আস ? CA 


(ন) () rali পেলেই তুমি কি ছোটখাট জিনিস সারাবার ay জুড়াইভার, প্লাস প্রভৃতি জিনিস কিনবে? ( ) 


(i) সুযোগ পেলেই তুমি কি কোথাও গিয়ে সেখানকার ভাঙ মন্দির বা এতিহাসিক ufo বেশী ক'রে 
লক্ষ্য কর? e 
(ii) অন্ত বই-এর তুলনায় তুমি কি বিজ্ঞানের বই বেশী প'ড়েছ? C 


iim. 


— 7 HE — 


চেষ্টা ক'রবে। 


fastu বিভাগ 


নিৰ্দ্দেশ ? তোমাদের কাছে অনেক রকমের অনেকগুলো! প্রশ্ন দেওয়া হচ্ছে | সব প্রশ্নেরই উত্তর ক'রবার 


তবে উত্তর ক'রবার আগে সব প্রশ্নগুলে! একবার প’ড়ে নিতে ara | 
প্রশ্ন উত্তর 
কি কি সার কপি গাছের পক্ষে প্রয়োজন ? 
পদার্থ বিজ্ঞানকে কি কি ভাগে ভাগ করা হ'য়েছে? 
ভারতে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কে কি «নোবেল প্রাইজ” পেয়েছেন? 
গাছের গোড়। কোন্‌ সময়ে খুঁড়ে দেওয়া উচিত? 
শিল্পী কোন প্রতিমার মুখে কোন্‌ বিশেষ অংশ সবচেয়ে শেষে যোজন! করে? 
সাধারণতঃ বিদেশের সঙ্গে ব্যবসায়ে কি ভাবে টাকাকড়ির আদান-প্রদান হয়? 
আইনৃষ্টাইনের অবদান কি? 
পিথাগোরাস্‌ কিসের জন্য বিখ্যাত ? 
পাট জন্মাবার জন্য frat জমি নির্বাচন করা উচিত? 
চেক কি কি রকমের আছে? 
বন্ত্রশিল্পের ক্ষেত্রে কোন্‌ আকারের জিনিস সবচেয়ে বেশী কাজে লাগে ? 


[রনী] 


প্রশ্ন উত্তর 


১২। “সবার উপরে মান্য সত্য তাহার উপরে নাই*_এটি কার উক্তি? 

১৩। পাশ্চাত্যের শিল্পীদের কাকে তোমার ভালো লাগে? 

১৪। বাসের কোন্‌ চাকার সাথে ইঞ্জিনের যোগাযোগ থাকে? 

১৫। আর্ট কত রকম আছে? 

১৬। অডিটারদের সাধারণতঃ কি কাজ? 

১৭। একই জমিতে বছরে সবচেয়ে বেশী কতবার ধান চাষ করা যায়? 

১৮। “লিমিটেড ফার্মা” কি কি রকমের? 

১৯। এটমের উপাদান কিকি? 

২০। দক্ষিণ ভারত কোন্‌ কোন্‌ কারুশিলের sg বিখ্যাত ? 

২১। রেলগাড়ীর পাখা (Signal) যে তার দিয়ে উঠানো ও নামানো হয়, সে তার যদি 
হঠাৎ কেটে যায় তবে পাখা কোন্‌ অবস্থায় থাকবে ? 

২২। কে অর্থনৈতিক ভিত্তিতে সমাজকে বিশ্লেষণ ক'রে নূতন মতবাদের প্রতিষ্ঠা ক'রেছেন? 

২৩। বাঙালী সমাজের ইতিবৃত্ত সম্পর্কে বাঙালীর লেখা কোন্‌ গ্রন্থ সবচেয়ে আধুনিক ও প্রশংসিত? 

২৪। সেলাই এর কলের ES কিরূপ হয় ও কি ভাবে লাগানো থাকে? 


নিৰ্দ্দেশ ৪ প্রত্যেক পৃষ্ঠায় দুটি ক'রে সারি আছে। উপরের সারি, নীচের সারি, আর প্রত্যেক সারিতে aen 
খবর আছে। প্রত্যেক সারি থেকে যে খবরটি প’ড়তে তোমার ভালে! লাগে কেবল সেই খবরের নীচে দাগ দিয়ে যাও। 
উপরের সারি থেকে খবর বাছ। হয়ে গেলে লাইনের নীচের সারি থেকে যে-কোন একটি খবর বেছে নাও | 


চিত্রশিল্পের YA আয়োজন 
শান্তিনিকেতন কলাভবন কেন্দ্রে প্রাচ্য 
ও পাশ্চাত্য শিল্পীদের এক সমাবেশ  হয়। 
ভারতীয় চিত্রশিল্পে অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল TA ও 
যামিনী রায়ের প্রতিভা বিশ্লেষণ ক'রে fèt 
বিদ্যালয়ের SAN এক AAS বক্তৃতা দেন। 


বড় আকারের কপি জন্মাবার সরঞ্জাম 
কোন বিশিষ্ট কৃষিবিদ একটি কৃষি-প্রদর্শনীতে 
একটি বিরাট কপির নমুনা দেন। কপিটি ওজনে 
আধ মণ। তিনি বলেন, কপিটিতে উৎপাদন 

সময়ে ভিন্ন ভিন্ন প্রক্রিয়া! অবলম্বন ক"রতে হয়। 


লাইনে পাট চাষ 
পাট লাইনে বুনে যে-সব সুফল পাওয়া 
গিয়েছে ei অপ্রত্যাশিত। হাতে ছিটিয়ে 
বুনতে প্রতি একরে তিন সের দেশী ও পাঁচ সের 
তিত পাটের বীজ লাগে | 


সেলাইয়ের কলে নূতন wife ব্যবস্থা 
এবার কুটারশিল্পের এক প্রদর্শনীতে একটি 
নূতন ধরণের সেলাইয়ের কল সকলের fem 
সঞ্চার করে। কলটিতে যে-কোন কাপড় 
সেলাইয়ের eg রাখলে আপনা হ'তে 
কাপড়টি সরে সরে যায় ও সেলাই হ'য়ে যায়। 
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এঁতিহাসিক তথ্যের নূতন — বৈদেশিক বাণিজ্যে আমদানী 


গবেষণা হ্রাসের আবশ্যকতা 

বাংলা দেশের প্রথম পত্তনের সময়কাল একটি ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের এক অধিবেশনে 
সম্পর্কে এক নূতন গবেবণা সুরু ag ভারতের বাইরের দেশ থেকে আমদানী কমাবার 
কবে কোন্‌ রাজত্বকালে বাংল! দেশের "pear এক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা! হয়। যাতে দেশের 
প্রতিষ্ঠিত হয়, সে সম্পর্কেও নূতন আলোকপাত শিল্পজাত দ্রব্যের সমাদর হয় সেদিকেও 
করা এই গবেষণার STAY | সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। 

লাইনে পাট চাষ নূতন কর-ধার্ধ্যের প্রস্তাবে শেয়ার 

পাট লাইনে বুনে যে-সব gea পাওয়া বাজারের ag 
গিয়েছে, তা অপ্রত্যাশিত। হাতে ছিটিয়ে নূতন কর-ধার্য্যের প্রস্তাবে কলিকাতা ও 
বুনতে প্রতি একরে তিন সের দেশী ও পাঁচ বোদ্বাইয়ের শেয়ার বাজারে ফট্কা ও অন্যান্য 
সের তিত পাটের বীজ লাগে। প্রধান প্রধান শেয়ারের দর যথেষ্ট হাস পায়। 


এই প্রস্তাবে লেন-দেনকারীর মধ্যে Dag লক্ষিত 
ail কি কারণে নুতন কর ath হ'ল তা 
নিয়েও সমালোচনা হয় | 


নৃতন কর-ধার্য্যের প্রস্তাবে শেয়ার 
বাজারের বিস্ময় 

নূতন কর-ধাধ্যের প্রস্তাবে কলিকাতা ও 
বোম্বাইয়ের শেয়ার বাজারে fol ও অন্তান্ত 
প্রধান প্রধান শেয়ারের দর যথেষ্ট হ্রাস পায়। 
এই প্রস্তাবে লেন-দেনকারীর মধ্যে বিস্ময় লক্ষিত 
হয়। কি কারণে নূতন কর ধার্য হ'ল তা 
নিয়েও সমালোচনা হয় 


সূর্যের তাপ হ্রাস 


একদল বৈজ্ঞানিক বিশ্বাস করেন যে, 
সুর্ষ্যের তাপ হ্রাস পাচ্ছে। এই তাপ পরিমাপ 
ক'রবার জন্যও যন্ত্রের আবিফার করার চেষ্টা 
চলেছে, তবে কি পরিমাণে ws তাপ হাস 
হ'য়েছে সে নিয়েও গবেষণা চ'লেছে। 


চিত্রশিল্পের অপূর্ব আয়োজন 


শান্তিনিকেতন কলাভবন কেন্দ্রে প্রাচ্য ও 
পাশ্চাত্য শিল্পীদের এক সমাবেশ হয়। ভারতীয় 
চিত্ৰশি্পে অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল 29 ও যামিনী 
রায়ের প্রতিভা বিশ্লেষণ ক'রে বিশ্ববিদ্ধালয়ের 
উপাচার্য এক সারগর্ভ THY) দেন। 


অভিনয় শিল্পের নূতন অধ্যায় 


রঙ্গমঞ্চ ও ফিল্মে আজ নূতন অধ্যায়ের ze 
হয়েছে । এমন কি আজ ফিল সংলাপ ও 
সঙ্গীতে প্রাধান্ত al দিয়ে ভাবের দিক থেকে 
নৃতনত্বের প্রয়োজন স্বীকার করা হ'য়েছে। 


| kè 11151150৮28 
০1511] 11515 22b) äis, kaj kaj Bä 
LES këlbils 11455) [ille Bajik 91021 
BlO*B|e|. elei Sp (ES 52872 
1৮1৮০ Blk Ap te ete] 21 


0০ টা 


kt 


| kè yi EIA (৮ SKS 
lle ৮১৪ ৮৪৮ Rale ik Vice de 
MO [kode ৪15 ES ৪2৮ Eise 
kilè ১5৯০ ৯21৮ fep ` (KRIS 
klò Blin ble 184 kaw "ilk 
[Bd 15585 Alb ৮295৮115015 Dh 


1015৪ ৮১০৮১ al 


| Elk Helle) 
Kl) OU: ERIK Sp ৪০৪১ baled? 
jb] (ik Blelèlk oS 4১20) JeS2-b|eb) 
[ke 2৯৮৮ 12142887152 148৯ 
৮218) 018 BRI Sp 1৮১৪০ Sai 
18) ৫21৮ Ek als, [hI elle ১152185 


baile kat /-859 


1 kè ০৮11৬ LL, kb Sp kolik 
Bb) 1 ১৪১০,৯ “Ek Sled Ej 
fak-lalbaj kk 8805 ৬৫১৩৪ 
Bepkba (Bok ak bola 
15২১1) ৯১০০ ৮৬০ 


| 82801515১71 উট) eked 
“DAIL AIS oq | 2205 [Bh ১০১৯ Sp 1৮৪ 
leoi 18৮5৩ Ek: kek kk | lb 
bei, kbA-j Ek [ode Jie kk 45280 Sp 
4510৫ kI 3252.9 EIS) WB Ib Med kk 
OF 15215215)৫2-819 
béjjie ৮৪১৮1 lekl TIVI SElskk 


| 28245 Bh laba-bii Sp ৬2৮2 
“BAIL defè om | Mk [Bh kba-lj Sb hha 
aklè 18৮৫৩) 82426 keh bile | এছ 
18915 45৮৪-* Eh fod le lebjpbble 2b) এল 
-lekae b) ৪2১74১12080 1৬৪11৮05৬৯1 


DE 1521215115-815 
kal ১৪৪1৮ 1৯৪ be) Bloke 


1 


| 45 ১০০৮1৯11821 211৮, 
Bb-likb] Bleak | ৪2৮), 11189 EISE 
KR hay |OBlakb 1৩181১2115454৮ 
9৮12 pit 4212 852১৮ ox 28৮৮, 


1০1৬1১2]1৯-15৫৮ JA [blo] > 


| ৮1৮ 14150 1151155 15018116 SED Sp ৪০2৮ 
4১218৮২1158] (uk 12281 og 22h) éi 
-১1০৮) | ই ৩৯৮1৯ 15125) 1552৬ ‘bles 
৮1৮8) 11855 e Sp |Ekbak [beo 
AYÈ) 425 be afin MIT] Bde 


15225 bale Kaes 


| ০৫15 KE: la) 0 3 
5 bbl 151915181152 529 RI BAAL eh 
৮১, 1808] | Ob) Bb mibi ke blojt 
৬১৬1৪ A lile] He) 1:52 Kik JÒN 
ba | 82115 ak fele Kid t lb ৮2 
41105 SAIS VA ‘bale LAS] [bb 
111১৪ 215 Däi 2b) kuk Tajdip 

110৮ Sèy ag Bally 


| kè ০114৮ 152৬৮ 92৮৮ Sp 2140 


৮৮৩ (van. KE ০০৬০ KI 
[ek-b|b2l sdk FEIL Leal ROD 
Bzphha (Beak aji; ska 


1544 ৯১৭ E(blajfak 


1৪1৮৬ lio Qh 
15741292810) kè ৮৮1 ৮৮2 915৮ 
EM 21৮ [be |Bè pèp Albi) bb 
1৮1৮ lle [helle $252 kl EblÈ ১৪2৮৪ 
L2lkb2b]ls Ap BRI bale 181৮৮ gèt 
12৬১১) ble] 
৬1১০৬ Ane ৬৮০৯ 


——— করত Im Oe 


[Db Vè SEIL til? a bb VÈ 
155 15159118115 21445-811৬ Mak BEI 
Sp zi» ako ble Eb ১1২৬৮ 
Alel4-4/A (51) 41515 8111৯) LISE 
2151৬২১1১71 ৩15 12711811511 A ele ta 
11৬1509 BE 
kafe Ge 12528102182 211৬ 


| uh ৮৩০৮০ 44৭] ইশ, 

Bb-kkb/ 5159৮ 1 1582১2৮0১১9 1৯৮ 

bèj gel tie MAL Iba pla 
abla lekl MI ১৯০৯৮ ox ৮28৮৮ 
1911৮21054৮ 101৬৬ 


| 1-89625) ES 1011-১৮ ët Sie, ge 
E bhi Bb | 42, VI kle kq 
5050২1৯1571 [le SEN 45055 | 5 ble 
৪15১০ 5৮৬০ lejè ০০৮৬৯ atm 281৮ 
lès ৮1519 Efanpjib 


TT 


| 22.2 [Bd bèlè baltwo BAIL 
৮2১) 24) ১১০০ 528] js ভে ৬:৪৬ 
e lle lh] bl dj bh Im 
1৫৯ FEU kale 1৯ 1০281 68১৮ 

1১1/ kafe Eis) Kale 


| 0৮158 Sid © lik bale Ei ৫914 
৪15 Lelia ik Gla 88805 
21 11০১০ kè (ik Bik 
kib) 15215 lob ৮011 52১৮ kal 
gèb 301, sh Eis Bbw 

(৯৮৮ 
SEI kab lod 1৯2115149 


| &2lb 208 ৮1৯১৬ 
2) A bb GIBR 52510507481 
21149-2151 MI BEI Sp | BIB 
৪৮ ilis Eh blest avjjasya 
Gok) “kk 18৬ 15180 ik Sp Òklè 
bil SO Kips Bis & kk Ble 


elei, ৪2 
kab Gs EIS? 21৬1৮ 


E s 2 


| lele ৪8৮ OADM} 1৪৮২ 
৬205 1585) Hei: EA Bible 
Age ৪0৭৮ Jèlèkjm 1 588 
bls ৬৫ bli abe gh ৬10৯1 Kris 
৮2০ | kè LA Leno. zi) 119 42811 ele 
Blblle ৮1৮৮৮ ig 908] ০7৪০ 
৮1০৯০ bie are) lle 


i nnd 


I 825 Ellkb2ls উ 18৬ 
QId [Leto kak AYI kI "ES AY 
[291৮ E 108৮521৯51৮ Kai 
৮৬ (SS BE 11৯৮০ Bol bale 
lëbkk: 528 kbjp 1500 |ièlb 


1১৯৮৬ kak 81৮৪ dle jue Jt 


or STE 


| kè bbls BEI 
৩151২] Melle ২১০১০ lta kaj kaj ৮250 
| RB Pills ১1৮৮৮) ৯৫151459182 
BlogSlille Ike à» | kB ekla 
Blbjhlo ৪১ Se lalla ৩০5 


ek: শু 


l kè ৪8115 152০5 8১214 Bin ৪৪41 

Bb] Lë Bk sObeble SU 
fAk-la]bale  dobkb EES ৫1৪, 
bhkha [Bab altho ১০০৮৭ 


1147৬ 14415 121818121১০ Ss 
GIHID ১1০2০ 115 122112111০২ 
BhI 7 She bole s|le blob BIBRA |LAS] 
SI BUSI alk ble) 11৩1৮ | kè 
15411521115 1551 01 bla A kaj ৮৬2৫1 
12151511 KEE EIS Los Brae 
৮৪৮৮ 152৯1 ১১1১০ Ajik-tbi 1৮2 


154 ৯১০৩ ৮18৮1 ৮৮৯৪-৪3 118021৬ 
| 82৪ 11১৯৮: ib 18 | 1524112৮৮82] 


0154152115০ Gil LI kè ০৪০1০ 
1201৮ Blah) Melb bibl Me 
b2b | BIDS SE 1120১১11২০5 ৬৮ 246 
12111 Eë, kb El) |lilk 


15৮১ kak ৯1১2০, ৪11৬৪) 


SOS GIS LIS 81008 pbb lls Al bla 
“all 1842 Elke ১1৮11 BEI oes 
৮1৮৮৬ LIRE, Lis $5 | Balle Le] js]. 
9118,15) LEIS 14184 ৬11৪৮ই 158২৮, 


1814৩ Eck 


| E ৯৮৪৭৫ ala go 
18 Alert? äis p (ep 
KRAN 185 Auer? kak Ap 
১42915১8৮0৬ Si, 15552155৯2110015 
| 82157 11৫৯ BEJAIKÈ As TES 


৮1১৮ ২৬৮২ এ 


11215 ak DIL AY ble» 
4e A BW bk) kaj Bet ais ank 
Haal col | 1০০1০ [a BAJ 
bai, bak ৮০০ vk ৬০ ale 


Ka Ale ig 


[ e* ] 


lèt aji 
sbjle]k 182] 15245 | BIS ৪1৮৮, lel Ble 
ELIE Biblia |áfa]e পারার ঢা 
1858 BHP] (৮2১ ২] 52801 ই2245 
Klè legis ৪18৮০ Biehl] kok 
kole Eat, ৪৫৮15 ৮৪15]৮৮ 


৪01৬ 152511৯78%1 


————— rn (Per ff 


| ৪৫1৬ 25115 15501 878 |u 
9 1১৮৮৬ 15)21181158 BMI thd Bo) [bebo 
১2৬৮ 1১৪২] (Aki Bb Sèb ka 12105 
০১৬৪৪ ৪1111211805) 44৮2৬ lepe FS] 
His | Bite Ak |klle 152৩] b lp ৮2৮ 
RY ite ৬৩৬1০ 2058১ bèk Ib) [bo 
1১৮11৯৪2815 OD 22b) 1106 ৬০৬15 


৮1৫৮ ৬০৬৪ ৪৯৪ Ele 


| kè ০2৮৮ 2৯৮৮০ [tS kaj kaj kile 
১৮৬১৪ ৪০4৬ 2252৯ 9] (Er kita 
LISA at, 11589111৮১4 ৫15 dés 
Debio gt ১২১৬ পু lejè) 


le] ile 1৮115 it BEd IIe db 


E 
ejl, sbljlalh ১৪] ls | BIE 84৮৯, 
1186 ১৪] 1৮115 [81৩1 Site 50815) 
Sibi Bic ERO] OS) Bi] 0155 
| ৪222 HS as ৪18১০ 152211৮-81৩ 
kk Jk 518৮০ Salle, ১০1৪1517৮ 


৪৮ ELI] bata) 


| kè [BS bbòlta gh 
81525 SSL Kè 4106 51৮28 aisi] 
85252 ak হই [bb Di ৪181 Ap 
১1১1৮৯11815 22b) Vo 55781৯ ১০০৪ 
«POE ib ৮8186 1815৮ gibt 
lees klè 
elaielia, 4521৮ ৬৪০৮হ 


————————— লজ 


| 2৫2,815 ৮11৯ 14511815৮০০ 
22b) SY Eis 28115 2111 DID ele 
A (12১৫ 12248] olla ২২] Lk | 3252.3 
1৮4৯ BI ta kal. ৬119 1525] 6 deis 


112১৩ bak 852৬ 18৩25 


| Hib fell) [150 0521815৮22৮ Bip 325]. 

DABS [kb] fk ৮1528] og 92b) 52৯9 

HS) | kB ৪৯৮৮ 11098) 14528 “elas 

১২11) 1186 BRI: Sp (Ekel 1৮৩২ 

18215) 42৮৮ Bio ais, halle blogs 
Lane kak Kaap 


| ৪০ ৫৮ &b]lelis EE 52৬ | spen 
৪4৮ট) Lil BWE ১৮115 Jéis (Sms 
৮2819 914৮৮ ৮1০৯ ESCH CH Bie] kab 
। ৪252. EX ais 918৮০ ৮152211৮-শু 
Ek Kik ৮৯১০০ soli, ৮৪৪৯/৮1০৮এ 
20৬ Bfcoblb-Ble] ` ` 


n ——PMMM————————M—Á 


11482141৬15 pls ৮৯০ Sp 62228 
-Blecjte Ek Haus | oe belo 
LAE EleoJSGRbIL-BA LAB ok 
Eble ask eloj 4৩1 vl kè 
1591521- bole] (blé Bla ৪1521 1১2৫1 
Blelldle|lè dob EIN kt ৮৪৪৩০ 
Babb 152৮211511১ 81117581125 


bleda-ajè. lel dle} 


pi 
Helle Mein fèk BED SR Of 
SAYUL? Mb] nk ELIZI og 29h) Pé 
Han |kè ৪৪৮০৮ |lèJAW 1০82 ‘elas 
১৭৪ klik E Sp 142৮ Ba) 
BYE) 42১৮ Eta ৫11৯ OI: Blood 
bade bake Eeer 


[১০১০ 
BE) Ei 19 
V [23 
ARIE BD io 
২ ৮০৭১৮ Ix 
e ৮১১৮১ K 

| bikJe < 


Se ৮181০ ৮০811481515 22015 15252 lalis ১ লা £ ৫ 
10১৮ ৫15 lonbo—$ p>] 19185182৮2৮ bow» 
BRIM 11১১6 So ৮15 008 [lena 22৫15 k0 VIL bd 
lie ১18৯16১5182 re Lais 215 Kai 
"Elke 2215 1980 sé ak ho 2০৮২ sage 


[a] 
AE, - 


iol ai, 
11৮ kaj 25 kI ké ku blak Wee) sae 


I 815 ৪2১১ Alè ৫৯৮ KO) ৯৮৮৪৬ 5104৩ KR (Ss ৬1৬ ৪ HS kle) rads 8 huddle 


14৯১ ৮৪এ 


[ ৮৯ ] 


I bib < 
afe ৮1৯০ sik 11৩ AVI Hk le2b5 buh kI bp f a 
10১6 515 lorbo—2 king (alt [Ib Boh bale 
JB |fbe Bud bale 55 eis 215 Ki als o 
| ke ০101817১51৩ 21155 101৩ age Kai 
1৯৪ “Bik 15982 154৬ ball kò kI 2০১) kaze 


1 ৪18 ৫) (x) 8502) [iih] lolejkò le]le |kk]$ afè) 
15150) "molle LÈ ok ৬৫ Orbs} Quella} ৮৫2৮ 


1 9151815) 
| ৪11৮ Bob bale Balle 1516 Eijekkje) la “kè 2৯৮৮ ৮2113 kan 
585 Ini Bled ‘eld 0559 3505 ৪21০ ho Ble kI 9 Na) klèb (as 114 a ১৪ ৬1৬ ak 


Lee |] 


| ১৮ < 

3205 ৮৯০ ৮2114515015 22015115914 kI লা < 

- Hele kolik lb)—? blèjka (ei, E kak boy 

KS Mise Bld ks] "lie 1505 2015 b» Si tò 

| ৮৯৪৭1৮৪1৮১৪ ৩ 45 Voie ০2151) 
LER Sie, ow bie sano 19 hb) 2০৮৪ konje 


| bla) 1৮ Rape |b [leg ৫৬৮ 
15578) Ags ৮৮5 KE Bbw) bla 215 
৮2 (at, (eu bja Elblek 5৪5৪) এড 


1 ALA fiche ji) Hoste I alu 24) (x) ৪9০70 
0৮ EY ki Bl BIO bà ৬) ke EIS (ës Hä 545 LÈ gio | Ala bla LÈ des mak ৮৪1৬0 
iow BD kaj kaj Klek ele) (ak bas kale tal | Bie Es kaj kaj jaja) gi a 


1 Aje aalt ৮19৬৮ 5485 
Wes Hl ৮1810--8155 (pb) 1501৬516158 bi (Eé 
Së) [HJ [dle (le 01155 085) 228৮ kI bis kI 


L sa 


| dà [ez bed 
৮18 Ziulle} "asss ০11৮) ২৮ ১1৬) lajè 01৬০ ajè. 
Kai paie হু Set elsllo ৪০ dete ae 


Efè 


a 9 


8 
| 


| J IERIE je bh ক ডি এ ki 
৮৯ 5481০ SEN lel 181৮৮ ye ৪৫1 
১১০ a fo ০৮০৯৯ kg ka 1 ape 
Il ka Ee) kay ৮০৬৬ Biblio gèt Doe kak ja 


1 ৪8184 
Ek BlaJQicle|la} Ga kè OE 81৬ [ela lie) 
“A daj klè) die 1৬1৫ Adj deine ole 


[ sa ] 


1 lh ANLE Lieb] b "le e ঝি kle Els 
£2 ils Beh) (ei, ৮188৬ ০৭ এ 
10১5৪ 'a fè তি kle kk (952 ৮৫95 kb | Ble 
1৬1 5৪ kaj kaj 5০১৬ Biblio GEE Dok kak jè 


দির 


| ৪1৮ E konje ole 
Eh ৮৮:1৮ le) 19158 lob? dite BRI, Ai lle A 


\\ 


lala 
18215) ৮15 55945181915 ৪৬ ৬০15 klbjè) 
lel Kai (ës iow Wir kèk ৬৪৬ al 


2৮৬ E ইত 


(aa? 


। 91৬181১৮184 29) Je 229৮৮ 
৮১৪ ৮০ 15 EA ৫৯৮ এছ) ৬৮ kwa ae I ৪8৮ kib Bone ban] 
5 Siet, Kai খাঁ ৪:51945)8) ৮৫৮ Ehe BENE Bie) 918০৪ ab) ৬০০ Kack kI 51৮ bo 


E 
| ৮৯ AY এই Su ৬৫ Ss, Ile) ৮৮ ৮৪৪৭৪191205 ৬৬ ৬91৮ Huis 
1৯৬১১1৪৮৪1১ এই vais ৮৮ exgeja be bik klè) (is HOW এছ kèk Am, aip 


| RSlk [balls 
01 Ha} ep LI bè kk) bo|adekto চা bare 


[ ba] 


| ea pis lie ph % le fè ble ble 
E Sable ৪8) 1918 1581৮ [ible exo) |] 
105৯ 8 “a fè “e Ble Bl, beta ৫1515 khi» | ile 
1৬1 ৮৯ kaj kaj ৮০৮৬ Els gat (bo kajjè 


। 8181815) 


1151219455) 18০ “kè ৪৯৮৮ 10৮1৬ [ola Kai 


A Maj Héi | ই 114 a daj ৫২১১৯ ak 


3 188 Dèjq kyè ৪০ ৬৫ sis 
lesbJlajhie [b kò ik) ৮৮) Ski kol 


[ ea ] 


a 1 Ak 1/818৮ ৮০1০৬৬৮5৭8৮ 
1 eh pii) 0৮1৯1 ৮1571) BOIS ele ১০৫ lk ৮11০ 20155 bb) ৮৬৮16 lekh b) | Be 
115 loh] Ak kI lk Me »Ja get» Mi © eya OM kòk Die klik 0৬১০ 98৮ ১) lekk A 


। ১280 Ehe ৬৮ Sta ৪ ৯1৪ 8215 date ৮৩) by 

| 818 èg (x) ৪9০70 4k 855) ১018388৮188 ৬৪০ [1o el dile 

Ha Ball) LÈ do (ët bj LÈ gèb Dok RES) EH kb) bla dle Host Mé seu kie 
৮2150 Sigk | Balle klè kaj Fal 18150 kila ale | ৪৯ ৪৩৪ galls SIW la A gall, 2 1৭১ axe 


lol ET (x) ৪৪০50 
kl Bale) LÈ gto | anle HS LA gèt (ek 18052 
৬০5 | Balla EP kaj kaj 1810 His qe 


[1 


1 81810818158) 24] zt» eoleeble 
kilè bom Mis ৮1৮৮৮ Job এ) ৬৮০ ৮৯১৮ Nk 
25 bist ৬9 Yolo) 2০2৪৪) kolé 


[1 


| boh) ৮৮০ ৬৮ ZEAE Kafe Ballo Plak ৮০২৪) kI 
Jk bij] hb) | 818৮ [ih ১৯5 [ala হি blade 
12515) 01৬০ Bòz) bla Aie Elolejis) ৬০ ৮৯2৮] kib 
। ৪2115 Keis) alls $24) Ela A 3115 bh) kib ete 


[ ৭৪ J 


aio 


| kè 214) blk Ble) ৬৫ lle 


1 91811151858 — 
1১৬৮11০1৮1০ 1৮ LA kalen ১৮৮) এত kole 


8bla ৯৮ sj allele) (kle ৮৪৪ drei bol 


[ 88 ] 


| ৪18 ২৫) (x) $8079 [EY leleji. lelle |ESJÈ AS 


| bib [ib le 
151৮5) "ile LA kkk) $e] eolsjoise]is) bale 


0৮ kaj gp bo kè MN ১৪০৮ 1s] Aer] 5৪2 


[ as ] 


1 ৪1518818৮১৮ : 
dj] ৪1৬৯ ০৮0২) He là) আছ Méi aji 1 818185121৯৮ ৬৮ "rk 2) গুরু ০০৯৬ 
klé) Vae bja ৮2০ kale Side 4৬৮৬ এ hale klè HS kole ke Heidi 


[ ৭৪ এ 


[IS ICH SIS 
৪] ‘RIBAS ০14৩ kk klè) kilè Mai aji 1 os pay ole 521815) ka [o 
kle) (alle HS Lajè kal ৬৪০ ১৮৬ ak Elle leni Ak b) bo|bb) | Adie ES get al 


sf! ED Se 


1 815 ৫) (১৫) 8800 188) Lelelle ble lity alap 
bile) ‘ale 1È 51৮১০ ৬৫ jersey kol 


[ 8 ] 


1 ble] Ille BRAID 1৮1৫৬ 
৬৮ 15৬7-১) 2৮ ৪৪৯5 kilè ৮৯৪ kla 8515 
kwlèja | Ste 18980 EIS ৬৬৬ like] ale 


[ as ] 


| ৪48188108৮1) b “le fk Ble 5: 
1 Kal 1 ৮৪০1৮ [lee ৮5 kl এ৪৯ 1918 är 188৬ ০৪৭ ik 
৯৮ ৬০০৮ AYE bela খই ৮৯০৪ bla Bil Medic 8 fo fè “e kk Ble RES ble kv (Ss 
৮৮212 1 15198) SIS ৮৪৬5 ৪৬০) ae 1৬1 ba kaj kaj ৮৮৮৪ Biblio AS 1825 balla 


* [ es ] 


| 84 2৭) klè JW SY AW 
1৮১১০ [b 5৪15৯0) llb) dna kale 


l lele] elle ৮৯০ lk |leak 
Jeb ৬)-১) 2৫)৮ bwfèla kilè 528 এ Ek 
৪815 | Bile tw. bè ৬০ kavaj ce 


| ১৮ € 
ek ৯০ äis ele 2215 ৮2১০ ৮৬৬ ৬) Ek? 
10১৫ 5৫15 ৮১ bizlua | 9185 1৪৯ kak kone 
২২ 10৯6 ZO kg] 005 125 215 à» all bd 
| Boe Deja [BLA [odie 18৩ 10105515015 Majik lew) 
14৯৪ 16955 lakò 5৪০5 bo A) Gobj bene 


1 ols kyle) 
৪ ৪৪৭ 4৯৮ Ai 4৬১ fhok Bola ১ Eke 


[ao] ess 


1 ৪1 1581১ |i) 24) ই৬৮ ০৯৬ 
| ৪8 18হ15) Ela Exile LA [lle ৪৮৮ gèt এ) (ab) ৮৬2৮ aji 
SES ‘HIRE 2) geld) Oo Si 15 parle : 8৮105 815৮৮ ১৬১ ghe) 2০29445) kol] 


1 ALA pis ie [ibo] [Code 8216 
KS kle Ble BID BA এ ০ Bele (ës eu 
Kë kaj kaj 1551445 ble) [hok kabjè kale 


Kaes 


| lk Lk) [hI] elle Katsi-3 pap (Sie, 
"llli 528] 25 A) kalk | ই ১৭ jet axe 


Co 


I ed 1৪1৮ ৮211৮ 514৮ 
des 021 ৯০ আহ bo? 01৯2 leek b) | bd Bie ৮৪৯ tla "Lille 521৬ ৬5 lè 1) 
৪1811১51812 bise (ab) ANS Ai waked bd bls klè) (ët aa ble REE iih ai 


(ein Milo) 


his ulate 


২৮৬ LE blah 


[ 82 ] 


Ky = 


1 824) ৮৮ ৬৮ উচথই ৮৪1৪০ ২15 917 ৮৩৪) 
Ris ১৩৪ ১1 8385158৮৪৮০ হি 15৮ 
Fei ble) 5৬2৪) bla nie ৮৪৩৬) ele) ৮৬78] Kit 
| ৪৮ ৮১৪ gall $24] এগ o. ৫4৬ dou kip ae 


[vav এ 


| 815 [bj le} 
Baile 502914515) 1815 “kè 2৯৮৮1০1১1৬9 [bla e] e? 


Ian It Ellos lo 1৮৮ ৯] gei ৮7৬1৮ 
9 daj Kai | Bie [ela a vay ৬৮৬ ok 


৯০ klèb Egbj bye 5050515185৮ 


নিৰ্দ্দেশ ? সব কয়টি প্রশ্নের ঠিক উত্তর দাও। ্রশ্নগুলির উত্তর জীবনের 
সাধারণ অভিজ্ঞতা থেকেই দিতে হবে। ভুল, ঠিক, ভাল, মন্দ ব'লে কোনও 
উত্তর নেই ; কারণ উত্তরগুলির বিচার কোন ঠিক; ভুল, সত্য, মিথ্যার মাপ- 
কাঠিতে করা হবে ন|। পরীক্ষার এমন কোনও উদ্দেশ্য নেই। সত্যিকারের 
তোমার নিজের সম্বন্ধে যে ধারণা, সেই ধারণা erat সততার সঙ্গে সত্যকথ। 
বলতে পার কিন! পার, তাই দেখ| হবে | নীচে অনেকগুলি প্রশ্ন আছে এবং 
প্রত্যেক প্রশ্নের পাশে পাশে হ্যা, না ও ভিজ্ঞাসার চিহ্ন আছে। যেখানে 
প্রশ্নের কোনও নির্দিষ্ট উত্তর দিতে পার al অর্থাৎ যেখানে সন্দেহ আছে, 
সেখানে কেবল জিজ্ঞাসার fec নীচে দাগ দেবে। কোন প্রশ্ন ছাড়বে না। 

১। যে-সব কাজ ক'রতে অনেক সময় লাগে AAT কাজ 
তুমি পছন্দ কর কি ais হ্যা ? না 

২। তুমি যখন কাজ কর তখন তুমি কি কাজের মধ্যে এমনি- 

ভাবে ডুবে থাক যে, আশেপাশে ai ঘটছে তার 


দিকে কোনও লক্ষ্য থাকে না? হ্যা? ai 
৩। তুমি যখন খেলা কর তখন কি সে খেলায় কৃতিত্ব al 
দেখানো ANT তাতে লেগে থাক? ছা)? না 


$1 কোন কাজে বিফলতা কি তোমাকে নূতন Coq এনে 


দেয়? Bl ? &i) 
SII জানে যে তার যে বিষয়ে ধারণ। ভাল, SI লোক 
তার ধারণাকে আঘাত ক'রে উল্টো কথা ব'ললেও KR 
সে মত পাণ্টাতে নারাজ। তুমি কি তার মতো? হ্যা ? ন) 
[ ev ] 


«| 


Si 


a 


vi 


৯ 


SEO 


১২। 


১৪ | 


3€ | 


5v | 


কোন কাজ একঘেয়ে ও নীরস লাগলেও তাতে লেগে da 
থাকবার সঙ্কল্প নাওকি না? Si: al 


তোমার বন্ধু-বান্ধব, শিক্ষক ও অভিভাবক কি অনেক সময় 
তোমাকে GEC TH বলে থাকেন? হ্যা ? Gi) 


যখন কোন জীবন-সমস্তা তোমার সামনে আসে, তখন 
তুমি কি mem নিয়ে তার সমাধান করার চেষ্টা কর ? হ্যে)? না 
অপরের উৎসাহ-উদ্দীপনা ছাড়াও কি তুমি কোন 


ক্লান্তিকর কাজে অনেকক্ষণ লেগে থাকতে পার? ? al 
তুমি কি অনেক কাজ একসঙ্গে না ধরে এক এক ক'রে 
প্রত্যেক কাজ সম্পূর্ণ কর ? (হ্যা)? না 


অনিল কাজ ক'রতে ক'রতে যদি কাজটাকে কঠিন মনে 
করে এবং সেই কাজ না ক'রে অন্য কাজে চলে 


যায়, তবে সে কি তোমার মতো? KE ? @ 
কোন কাজকে শেষ পর্য্যন্ত টেনে নিয়ে যেতে তোমার 
কি খুব কষ্ট হয়? GP: না 


কোন কাজ সুরু করার পর যদি কোন নূতন কাজ 

মাঝখানে এসে পড়ে, তবে তুমি কি weed 

কাজ ছেড়ে দিয়ে নুতন কাজে লেগে প'ড়বে? হ্যা, ? @) 
যে কাজ শেষ ক'রতে হয়ত তোমার কয়েকটা বছর 

লেগে যাবে, সে কাজ কি তোমার খারাপ লাগে p 351 ? না 
মনের ভালে! লাগা না লাগ! ব্যাপারটা কি তোমার 


খুব তাড়াতাড়ি ব'দলে যায়? হ্যা? না 
যখন যে কাজ ধর তখন সে কাজ শেষ না ক'রে তুমি কি 
সহজে অন্য কাজে হাত দাও? হী: 
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অ. ste 

নিৰ্দ্দেশ ? নীচের গল্পটি একটি মজার গল্প । চারটি চরিত্র গল্পটির বিভিন্ন 
অংশে বিভিন্নভাবে প্রকট | কখন কোন্‌ চরিত্রের সাথে তোমার মিল খুঁজে 
পাও তা নির্দেশ অনুযায়ী দাগ দিয়ে যাও। অর্থাৎ তুমি কোন্‌ অবস্থায় কার 
মতো! কাজ ক'রবে, তা এক-একটি অংশ পণ্ড়বার পরই ঠিক ক'রে ফেলবে 
ও সেই চরিত্রের তলায় দাগ দাও | 

১। চার বন্ধু অজিত, বিকাশ, সুনীল ও মণীশ একবার সাইকেলে দেওঘর 
যাওয়া ঠিক ক'রল। ভোরে সকলে রওনা হ'ল। ব্যাণ্ডেলের কাছে গিয়ে 
অজিত হাফিয়ে Ba ব'লল, “আজ আর গিয়ে দরকার নেই। বরং 
ম্যাটিনি শো’তে ঢুকে পড়া যাক। আবার কাল দেখা যাবে” বিকাশ তাতে 
ঘোর আপত্তি জানাল ও আরও এগিয়ে যেতে চাইল | ব'লল, “আমাদের 
কালকের মধ্যে পৌছাবার কথ! | তাই আজ আরও এগিয়ে থাকতে za l 

তুমি কার মতে! আচরণ PAS ? 

অজিত ? বিকাশ_ 

২। শেষে যখন এগিয়ে যাওয়াই ঠিক হ'ল তখন একটু বিশ্রাম ক'রে 
সকলে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় বেরিয়ে পণড়ল। বেশ খানিকটা রাস্তা পার হবার পর 
পথে এক দুর্ঘটনা ঘটল। সুনীলের সাইকেলে ধাক্কা মারল একটি গরুর 
গাড়ী। সাইকেলও জখম হ'ল। এখন উপায় কি? সুনীল খুব ব্যস্ত হ'য়ে 
VOT সে সাইকেলের ব্যাগ থেকে টুকিটাকি যন্ত্রপাতি নিয়ে সারতে বদল ; 
কিন্ত কিছুক্ষণ বাদেই বিরক্ত হ'য়ে উঠে পণ্ড়ল। তখন মণীশ এসে ব'সল 
সারবার জন্তে। কোন দিকে ন! তাকিয়ে সে যন্ত্রপাতি নিয়ে সারবার আপ্রাণ 
চেষ্টা করতে লাগল। 

তুমি কার মতো আচরণ করতে ? 

স্থণীল ? FG 

Ol অনেক চেষ্টার পর মণীশ সাইকেলটিকে সেরে মোটামুটি চণ্লবার 

অবস্থায় আনল | আবার চল! সুরু হ'ল। তখন প্রায় সন্ধ্য। হ'য়ে আসছে | 


[৮ 


অথচ সকলেই ক্লান্ত হ'য়ে প’ড়েছে। তখনও বর্দমান ঘণ্টাখানেকের পথ। 
অজিত ব’লল, ‘এখানেই কোথাও রাত্রি কাটানো যাক | আর anni পথের কষ্ট, 
বাকী পথটা ট্রেণে গেলেই হবে ।” কিন্তু সুনীল তাতে আপত্তি জানিয়ে ব'লল, 
“খন একট! পরিকল্পন! নিয়ে বেরোন হয়েছে তখন কোন মতে আস্তে আস্তে 
সাইকেলে এগোনই ভালো p" তবে সেদিন সে আর এগুতে নারাজ হ'ল | 

তুমি কার AS! আচরণ ক'রতে? 

অজিত ? সুনীল 

81 কিন্ত সে যুক্তি Bra না। শেষে বিকাশের পাল্লায় প'ড়ে বর্ধমান 
পর্য্যন্ত সেই রাত্রেই এগুতে হবে ঠিক হ'ল। মণীশ সকলকে উৎসাহ দিয়ে 
এগুতে লাগল। কিন্তু অজিত প্রবল অনিচ্ছা প্রকাশ ক'রতে লাগল ও শেষে 
ফিরে যাবার মনস্থ ক'রল। 

তুমি কার মতো! আচরণ ক'রতে ? 

xh ? অজিত 

৫। পরদিন সকালে পথে দুর্গাপুর GAL দুর্গাপুরের কাছে এসে সুনীল 
ব'লল যে, সে আর দেওঘর যাবে না, দুর্গাপুর দেখে ট্রেণে বাড়ী ফিরবে। 
পরক্ষণেই ভাবল দুর্গাপুর ন! গিয়ে ষ্টেশনে কিছু খেয়ে দেয়ে বাড়ী ফিরলেই 
ভাল হ’ত। বিকাশ কিন্ত এতে ঘোর আপত্তি জানাল ও যতক্ষণ দেওঘরে না 
পৌছানো যায় ততক্ষণ ভীষণ অস্বস্তি ARST ক’রতে লাগল | 

তুমি কার মতে! আচরণ ক’রতে? 


সুনীল ? ব্রিকাশ 
৬। শেষে তারা সারাদিন পরিশ্রমের পর দেওঘর পৌছল। কিন্ত থাকবে 
কোথায়? তার erg পরিশ্রমও কম নয়। পাহাড়ের চুড়ায় এক মন্দিরে 
যাওয়া ঠিক হ’ল। কিন্ত সাইকেল নিয়ে উঠবে কে? বিকাশ vann 
পাহাড়ে না উঠে, শহর ঘুরে এলেই ভালো হ'ত। aki কিন্তু পাহাড়ে উঠবার 
সন নিল। বারবার বসেও সে শেষে মন্দিরের চুড়ায় গিয়ে পৌছল। 


তুমি কার মতো আচরণ ক'রতে ? 
মণীশ ? বিকাশ 


mE n 


অ-প--৩ ৪ বিজোড ঘরের সংখ্য! অনুযায়ী পেন্সিল দিয়ে বিন্দু 
দাও ও জোড়ের ঘরে পিন্‌ দিয়ে ফুটো কর অর্থাৎ sae ঘরে 
একটি পেন্সিলের বিন্দু, YAL ঘরে তিনটি, আবার ২নং ঘরে ছুটি 
পিনের ফুটো, ৪নং ঘরে চারটি পিনের ফুটো কর 2 
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| 
| 


নীচের afòs যুক্তাক্ষরগুলি পেন্সিল দিয়ে কেটে দাও ঃ 

রাত্রি প্রভাত হইয়াছে | সেই জনহীন কানন এখন আলোকময়__পক্ষি- 
কুজন-শব্দিত হইয়া আনন্দময় হইল | সেই আনন্দময় প্রভাতে__আনন্দময় 
কাননে “আনন্দমঠে” সত্যানন্দ ঠাকুর হরিণচর্মে বসিয়া সন্ধ্যান্ছিক করিতেছেন | 
কাছে বগিয়| জীবানন্দ | এমন সময় ভবানন্দ মহেন্দ্র সিংহকে সঙ্গে লইয়া আসিয়া 
উপস্থিত হইলেন। ব্রহ্মচারী fal বাক্যব্যয়ে সন্ধ্যাহ্িক করিতে লাগিলেন, কেহ 
কোন কথা কহিতে সাহস করিলেন ন!। পরে বন্ধ্যান্নিক সমাপন হইলে, 
ভবানন্দ জীবানন্দ উভয়ে তাহাকে প্রণাম করিলেন এবং পদধূলি গ্রহণপুর্কাক 
বিনীততাবে উপবেশন করিলেন। তখন সত্যানন্দ ভবানন্দকে ইঙ্গিত করিয়া 
বাহিরে লইয়া গেলেন। কি কথোপকথন হইল, তাহা আমরা জানিনা । তার 
পর উভয়ে মন্দিরে প্রত্যাবর্তন করিলে, ব্রহ্মচারী সকরুণ সহাস্তবদনে মহেন্দ্রকে 
বলিলেন, “বাবা, তোমার দুঃখে আমি অত্যন্ত কাতর হইয়াছি, কেবল সেই 
দীনবন্ধুর কৃপায় তোমার স্রী-কন্তাকে কা'ল রাত্রিতে আমি রক্ষা করিতে পারিয়- 
ছিলাম i এই বলিয়া ব্রহ্মচারী কল্যাণীর রক্ষা বৃত্ত স্ত বর্ণিত করিলেন। তার পর 
বলিলেন যে, “চল, তাহারা যেখানে আছে, তোমাকে সেখানে লইয়া যাই ৷” 


এই বলিয়া zept অগ্রে অগ্রে, মহেন্দ্র পশ্চাৎ পশ্চাৎ দেবালয়ের 


অত্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়। মহেন্দ্র দেখিলেন, অতি বিস্তৃত, 


অতি উচ্চ প্রকোষ্ঠ। সেই বিশাল কক্ষায় প্রায় অন্ধকার। ঘরের ভিতরে কি 
i দেখিতে পাইলেন না__দেখিতে দেখিতে ক্রমে 
দেখিতে পাইলেন, এক প্রকাণ্ড চতুভুজ YS, শঙ্ঘচক্রগদাপদ্মধারী, কৌন্তভ- 
শোভিত-হৃদয়, সন্মুখে স্থদর্শনচক্র ঘুপ্যমানপ্রায় স্থাপিত। মধুকৈটত্বরূপ দুইটি 
প্রকাণ্ড ছিন্নমন্ডক মূৰ্তি রুধিরপ্লাবিতবৎ চিত্রিত হইয়া সম্মুখে রহিয়াছে। বামে 
লক্ষ্মী আনুলায়িতকুস্তলা শতদলমালা মণ্ডিতা ভয়ত্ৰত্তার ন্যায় দাড়াইয়া আছেন। 
দক্ষিণে সরস্বতী পুস্তক, WIAD VAT রাগ-রাগিণী প্রভৃতি পরিবেষ্টিত 
হইয়| দীড়াইয়া আছেন। বিষ্ণুর অঙ্কোপরি এক মোহিনী মুৰ্তি_গন্ধৰ্ব, Fras, 
দেব, যক্ষ, রক্ষ, তাহাকে পুজা করিতেছে। 
[১] 


আছে, মহেন্দ্ৰ প্রথমে তাহ 


১ থেকে যতদুর Bal সংখ্যা লিখে যাও। জোড় সংখ্যাগুলির 
চারিপাশে বৃত্ত দাও ও বিজোড় সংখ্যার চারিপাশে বর্গাকৃতি দাও s 


mp] @ [9 তা 
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বিন্দুগুলি যোগ ক'রে যত রকম ছবি আঁকতে পার আঁক 2 
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মাধ্যমিক শিক্ষার নির্দেশ 


(Educational Guidance ) 


আজ বিবিধার্থসাধক বিদ্যালয়ের ( Multipurpose School ) প্রবর্তনের 

সঙ্গে সঙ্গে নির্দেশের ( guidance ) প্রশ্ন উঠেছে । কোন্‌ শিক্ষার্থী কোন্‌ 
পাঠ্যম্থচী (Syllabus বা Course) নিলে সবচেয়ে বেশী লাভবান হবে, 
এই হ’ল প্রশ্ন । বহুদিনের গবেষণার ফল বিশ্লেষণ ক'রে দেখেছি যে, সাফল্যের 
পথে বিবয়ান্গুরাগ ও অধ্যবসায়ের মূল্য অনেকখানি | তাই সেই ছুটি বৃত্তি অর্থাৎ 
বিবয়ান্থরাগ (Interest) ও. অধ্যবসায় ( Persistence) কার কতটুকু 
আছে, তার আপেক্ষিক বিচারের. জন্যে অভীক্ষ প্রণীত ag) এখন 
অভীক্ষার মধ্যে কোন্‌ প্রশ্ন কোন্‌ বিবধান্থরাগ পরীক্ষার cy উপযোগী তা-ও 
গবেবণালদ্ধ ফলের ওপর ভিত্তি ক'রে স্থির FAI এই: প্রসঙ্গে অভীক্ষার 
| প্ররোগ-পদ্ধতি wA এইজন্যে একটি তালিক! যুক্ত হ'ল। তালিকাটির 
মধ্যে দেখা. যাবে যে, বিবয়ান্গুরাগ পরীক্ষার জন্তে চারটি বিভাগে কয়েকটি প্রশ্ন 
করা হয়েছে। প্রত্যেক বিভাগের কোন্‌ প্রশ্ন কোন্‌ বিষয়ে অন্রাগের cares 
ত! তালিকার মধ্যে দেওয়া হয়েছে | কিন্ত অভীক্ষার সাহায্যেই হয়ত এই কাজ 
সম্পূর্ণ হবে না । তাই শিক্ষক ও অভিভাবকদের এই কাজে সহায়তা PAS 
হবে নানা ভাবে। 

(ক) পৰ্য্যবেক্ষণ $ 

. এই পৰ্যবেক্ষণ সুষ্ঠুভাবে farin হ’লে তার মূল্য অভীক্ষার চেয়ে কম 
নয়। কি ভাবে এই সুষ্ঠু পৰ্য্যবেক্ষণ সম্ভবপর, তা আলোচনা করার Del 
আছে। 

আগে লক্ষণীয় বৃত্তি ঠিক ক'রে নিতে হবে অর্থাৎ যে গুণ বা বৃত্তি লক্ষণীয় 

হবে সে বিষয়ে সম্যক ধারণ! ক'রে নিতে হবে । যার! পর্যবেক্ষণ করবেন, 
তাদের প্রত্যেককেই এ বিষয়ে একমত হ'তে হবে। ধর! যাক, “অধ্যবসায়” 
এই বৃত্তিটি কোন্‌ শিক্ষার্থীর মধ্যে-কতটা- ANE SI লক্ষ্য PAS হবে। 


[ ws ] 


প্রথমেই অধ্যবসায়ের একটা নিদ্দিষ্ট সংজ্ঞ ঠিক ক'রে নেবার প্রয়োজন | অর্থাৎ 
কাকে আমরা অধ্যবসায় বলব? 


অধ্যবসায় হ’ল এমন একটি বৃত্তি বা গুণ যা EE E ai অস্থবিধা 
সত্বেও যে-কোন কাজে লেগে থাকতে সহায়তা করে। এখন এই অধ্যবসায় 
কারও বেশী, কারও কম। 

তাই অধ্যবসায়ের আপেক্ষিক তুলনার জন্যে একটি স্কেল ঠিক ক'রে নেবার 
সার্থকতা আছে। নীচে একটি স্কেল দেওয়া Pa 

(A) যারা শত বাধ! সত্তেও যে কাজ ধরে সে কাজ শেষ না ক'রে 
ওঠে না। 

(B) যার! সামান্য বাধা-বিপত্তি ate না ক'রে যে-কোন কাজের শেষ পর্যন্ত 
এগিয়ে যেতে চেষ্টা করে। 

(C) যারা সহজে কোন কাজে বিরতি দেয় al | 

(D) যারা মোটামুটি বেশ খানিক সময় কাজে লেগে থাকতে পারে | 

(E) যারা একটু বাধা-বিপত্তি দেখলেই কাজ থেকে বিরত হয় | 

(E) যার! কোন কাজে বেশীক্ষণ লেগে থাকতে পারে না। 

(G) যারা কারণে অকারণে এক কাজ থেকে আর এক কাজে সরে যায় ও 
অনবরত কাজ পরিবর্তন করে। 


এখন এই স্কেল SANN প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে শ্রেণীতে ও শ্রেণীর বাইরে, 
খেলার মাঠে, বা অন্য কোন ক্ষেত্রে বেশ কিছুদিন লক্ষ্য ক'রে তার অধ্যবসায় 
যাচাই PAS হবে এবং সে এই স্কেলের কোন্থানে পড়ে, তার নির্দেশ দিতে 
হবে। কেউ বা ‘A’ grade পাবে, আবার কেউ বা ৫ grades পেতে 
পারে। এইজন্তে যে-সব শিক্ষার্থীকে লক্ষ্য ক'রতে হবে তাদের নামের তালিকা 
লিখে তার ডানদিকে grade-6f বসিয়ে দিতে হবে। যেমন 


অরুণ বস্থ_ CAD, 
সুনীল সোম__ e 


[ ve এ 


মনে রাখতে হবে যে, এ বিচার কেবল অধ্যবসায়কেই ভিত্তি ক'রে EC 
তার অন্য কোন গুণ a বৃত্তির কথ! তখন মনে ঠাই দিলে চ'লবে না । আর মনে 
রাখতে হবে cx, শিক্ষার্থীদের যথাসম্ভব স্কেলের বিভিন্ন অংশে স্থাপিত কর! 
উচিত। কারণ অনেকেরই শিক্ষার্থীদের অধিকাংশকেই স্কেলের মাঝামাঝি 
স্থাপিত করার দিকে স্বাভাবিক প্রবৃত্তি আসতে পারে | 

এমনিভাবে বিবয়ান্থরাগ পরীক্ষার ক্ষেত্রেও বিচার করা৷ চলে 1 


Art, Technical, Commerce, Agriculture, Science, 
Academic এই বিভিন্ন ক্ষেত্রে কার অন্থরাগ (Interest ) কতখানি, তা 
শিক্ষার্থীর বিভিন্ন কাধ্যকলাপ ও আচরণ দেখে বিচার করায় সার্থকতা আছে। 
(খ) অভীক্ষার প্রয়োগ 2 


পরে সেই বিচারের ফলাফলের সঙ্গে অভীক্ষার ফলাফল ও বিভিন্ন fia 
বিদ্যালয়ের বা শ্রেণী পরীক্ষার সেই বিশিষ্ট বিষয়ের ফলাফলের তুলনা ক’রলে 
বোধ হয় বিচার-ফল কিছুট| নিভু'ল হ'তে পারে। 
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Cumulative Record-aa নমুনা 


বিদ্যালয় ও বিদ্যালয়ের Dati 
পিতা বা অভিভাবকের "3 emer 


৫। | বিদ্যালয়ে যোগ দিবার পূর্বে 
শিক্ষার্থী কোথায় থাকত ? 


*| | অভিভাবকদের সহযোগিতা | 
UBL. p COM AN MON GINE la D 
যে বে শিক্ষায়তনে যোগদান ক'রেছে 


বিদ্যালয়ের নাম | কবে যোগ ; কবে ত্যাগ | বিদ্বালয় ত্যাগ 
দিয়েছে | করেছে | করার কারণ 


২। মানসিক শক্তি $= 


(ক) বুদ্ধিবৃত্তি ; 

DI বিচার-বুদ্ধি 

QD বোধশক্তি 

(ঘ) কোন বিশেষ বিষয়ে নৈপুণ্য 
বিষয়-জ্ঞান : পরীক্ষার ফল £__ 

১ম পরীক্ষা |২য় পরীক্ষা | ex পরীক্ষা 


বিষয় কত ag নম্বর কত নম্বর "EC 
পেয়েছে; পেয়েছে | পেয়েছে L Gi নম্বর 


বিজ্ঞান 
ইতিহাস 

. ভূগোল 
হাতের কাজ বা 

1 কারু-শিল্প 

অঙ্কন 
সঙ্গীত 
অন্ত কোন বিষয় 
শ্রেণীর মধ্যে স্থান 
শ্রেণীতে উন্নীত কিনা 


শ্রেণী-শিক্ষকের 
মন্তব্য 


Ee" 


উদ্যোগ-উৎসাহ 


অমশীলতা 


বিষয়ান্থরাগ 


(ক) কলা 
(খ) বিজ্ঞান 
(গ) ব্যবসা-বাণিজ্য 


কোন বড় রোগ থেকে 
ভুগেছে কিনা ? 


2০ লাক 


Lae J 


পাঠ্যবহিভূর্তি কার্ধ্যাবলী $= 
খেলাধুলা 

গানবাজনা__ 

আকাজোকা__ 

সাহিত্য করা 

অন্যান্ত কিছু নেশা 


কোন্‌ বিশেষ পাঠ্যস্থটী অনুসরণ ক’রলে সবচেয়ে বেশী লাভবান্‌ হবার 
সম্ভাবনা 

শিক্ষক-নির্দেশকের স্বাক্ষর__ 

প্রধান শিক্ষকের স্বাক্ষর_ 


Ew 


গ্ৰন্থপঞ্জী 


The New Teacher Comes to Schools—Eye & Lane. 
Improvement of Teaching in Secondary Schools 
—Butler, P A. 
Secondary School Teaching—Umstattd, J. G. 
Workshop Way of Learning—Kelly, pa ka mig 
Successful Teaching—Marshall 
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বর্তমান অঙ্থ-প্রণেতা! শিক্ষাক্ষেত্রে 
স্বিদিত। তাঁর দীর্ঘ বৈচিত্র্যময় 
অভিজ্ঞতার আলো শিক্ষাক্ষেত্রের 
বিভিন্ন দিকে উদ্ভাসিত হ’ ছে 
এই গ্ৰন্থে | : 
জনসাধারণের কাছে অতি সহজ ও 
সাবলীলভাবে তিনি শি ্ষা-বিষয়ক 
নানা প্রসঙ্গ তুলে ধা Dee l 


শিক্ষার নবরূপ বেক সুরু ক'রে 
শিক্ষার্থী-জীবনের বিভিন্ন smi 
ও সমাধানের ইজিত র'য়েছে এই 
‘আধুনিক শিক্ষ। ও শিক্ষণ-প্রণালী' 
বইখান্নিতে | 


তাই বৰ্তমান শিক্ষাসঙ্কটের দিলে 
Pie, অভিভাবক ও শিক্ষানুরাগী 
জনসাধারণের কাছে এ পুস্তকখানি 
একটি পরম পাথেয় হবে ব'লে 
আমাদের বিশ্বাস। 


